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লায়লা রহম।ন 
কল্যাণীয়াস্মু 
আর, 


ভুমিকা 


এই গ্রন্থের অন্ততুক্ত অনুবাদ এবং উপন্যাস সম্পকিত প্রবন্ধ 
দি ছাড়া বাকী সব রচনাই ইতঃপরবে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়। বারোমাসীবিষয়ক প্রবন্ধ পৃখক্‌ পৃথকৃতাবে 
লিখিত এবং প্রকাশিত পাচটি ম্বয়ংসম্পৃণ প্রবন্ধের সম্পাদিত সমাহার । 


শিশুসাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধটিও প্রথমে খও খণ্ড প্রবন্ধের 
আকারে লিখিত এবং প্রকাশিত হয়! আমার জন্যে গৌরবের 
বিষয়, প্রবঙ্ধগুলি অনেকেই তথ্যসূত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন ॥ 
কিন্ত, গভীর দুঃখের কথা, ঢাক। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংল! 
বিভাগের জনৈক প্রার্তন অধ্যাপক--যিনি এক সময় বাংল) 
একাডেমীর পরিচলিক ছিলেন এবং চার খণ্ডে বাংল। সাহিত্যের 
একখানি ইতিহাসগ্রন্থ লেখেন, এই প্রবন্ধগুলির বহু অংশ বিন 
শ্বীকতিতে হুবহু তার গ্রন্থে বাংলাদেশের শিশুতোষ ছড়।৷ আর 
কৰিত৷ সম্পকিত অধ্যায়ে ঢুকিয়ে নেন | সমপ্রতি জান। গেল, তার 
অপকর্মের শংক্ষী উক্ত গুষ্থধানি আব|র বাংল। সাহিত্যের সাতক 
এবং স্বাতকোত্তর খেশীর ছাত্রছাত্রীদের অধ্যয়নসহায়ক গুন্থ রূপেও 
অনুন্যাদিত হয়েছে | 

উপন্যাস সম্পাকত প্রবন্ধাট একটি মাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে 
লিখিত হন | এগুপির--এবং অন্যান্য এ্রবন্ধেরও--রচনা তখ প্রথম 
প্রকশের পর যতো দূর আন্তব সংশোধন» পরিবৰন, এবং 
পরিমার্জন করেছি । 

এই গ্রন্থের নামকরণের জন্যে আমি সহকরমী বন্ধু রেডিয়ে। 
ইঞ্জিনীয়ার জনাব আজিজল হকের কাছে খণী | 


আআ. র' 


চর্যাপদে কালের কথা 

ংলার বারোমাসী 
সমকালীন ছোটোগঞ্পের ধারা 
অনুবাদসাহিত্/ £ প্রবণতা ও সমস্ডা 
বিভাগোত্তর কালের উপন্ভাস 
বাংলাদেশের শিশুসাহিত্য 


৩৩ 
৮৭ 
১০২ 
১১৩ 
১৬৯ 


চর্ধাপদে কালের কথ! 


বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে আবিষ্কত এবং দেশ-বিদেশের বহু মনীষী 
কতৃক আলোচিত চর্যাপদাবলী বাংলা সাহিত্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বানের 
অধিকারী । এই পদাবলী সংখ্যায় বেশী নযর়। কিস্ত এগুলির মধ্যে 
বৌদ্ধ দর্শনের যে তত্বাদি নিহিত রয়েছে, ধর্মরসিকদের কাছে তা অত্যন্ত 
মূল্যবান । অন্ত দিফে, ভাষা-বিশেষজ্ঞদের মতে, চর্যাপদগুলি বাংল। 
সাহিতে।র প্রাচীনতমে সার্থক নিদর্শন । 

সাধারণ পাঠকদের কাছে চর্যাপদাবলীর আরে। দুটি মূল্য স্বীকৃত । 
এগুলির মধ্যে এদেশের প্রাচীন কালের আঘিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক 
এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের যে চিত্র বিধৃত রয়েছে, ত1 সমকালীন অন্যবিধ 
সাহিত্যে দুর্লভ । চিত্রগুলি অসম্পূর্ণ, অনেক ক্ষেত্রে আভাস মাত্রে 
পর্যবসিত এবং সে-আভাসও নানা শ্রেণীজন অধ্যুষিত এই দেশটির ব্মপদর্শী 
নয়। তবু, তাম্শাসন, পত্রদলিল, শাস্্-পুরাণ, মুদ্রা-মোহর এবং বিদেশী 
পর্যটকদের সফরনামা থেকে এদেশের যেসব প্রাচীন ইতিহাস-কণ। পাওয়া 
ধায়, সেগুলির বিস্তৃতি এবং চমক যতোই থাক, জোনাকির ভূমিকায়ও তাদের 
সার্থকতা প্রাকৃতজনের কাছে অসম্পন্ন । তাম্রশাসনাদি রাজন্তবর্গ এবং 
অসাধারণদের কাহিনী । কিন্ত চর্যাপদাবলীর ক্ষণদীপ্তি শুধুমাত্র প্রাকত- 
জনলোকফেরই অন্ধকার ছিদ্রময় করেছে । বাংল সাহিতোর এক প্রখ্যাত 
ইতিহাসকারের ভাষায়, 'চর্যাগীতিতে, বিশেষ করিয়া সন্ধ্যাভাষিত চর্যা্গীতি- 
গুলিতে, সমসাময়িক জীবনের যে ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা আর 
কোথাও নাই, এমন কি মধ্যকালীন সাহিত্যেও এমন বস্ত, নাই। 
চর্যাগীতিতে যে জীবনচিত্র ক্ষণোদভাষিত-্্তাহা দেবী-দেবার নয়, 
রাজা-উজীরের নয়, ভ্রাহ্মণ-শুদ্রের নয়, ব্যাধবণিফেরও নয় ॥। ইতিহাসে 


টি 


সাহিত্যের রীতিসিষ্ধ গতানুগতিক বর্ণনা নাই। সেকালের ছোট-বড় 
সাধারণ লোকের প্রতিদিনের জীবন-ষাত্রার ও আচরণের বিশ্বপ্রায় প্রতিযাপ 
গানগুলিকে এতিহাসিক জীবনরসিকের কাছে মূল্যবান করিয়াছে ।”১ 
চর্যাপদাবলী বাংলার যেসব তথ্যের বাহক, আর একটি কারণে 
সেগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । তাগ্রশাসনাদি ছাড়া আর কোনো হুত্র থেকে 
আহরিত এঁতিহাসিক তথ্যাবলী সন-তারিখ দ্বার। চিহ্নিত নয়। অথচ 
ইতিহাসে সন-তারিখের মূল্য প্রায় অপরিসীম ৷ চর্যাপদাবলীর রচনাকাল 
দিনক্ষণের বেড়! দিয়ে স্রনিদিষ্ট করা আজও সম্ভব হয়নি । তবু, এ-সিদ্ধাস্ত 
এখন প্রায় তর্কাতীত যে, এগুলি এদেশের সংস্কৃতির আদি যুগের দিগ,দর্শক | 
যে-যুগ সম্পকিত তথ্য এখনে। আমাদের সঞ্চয়ে প্রয়োজনের তুলনায় 
অকিঞ্চিংকর । এবং যুগটির গুরুত্ব যে কোথায়, ইতিহাসকারদের কাছে 
তাও অজ্ঞাত নয়। আজ থেকে প্রায় হাজার বছর আগে বাঙ্গালী 
সংস্কৃতি ভারতবষে'র মধ্যে একটা বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করতে শুরু করলে- 
তখন গ্রপ্ত যুগ শেষ হয়েছে, পাল যুগ চলছে, সেনযুগ আছে সামনে । 
এই সময়ে বাঙ্গালী সংস্কতির জন্ম 1২ বলা বাল্য, যে ফোনে। বিষয়েরই 
স্ত্রপাতের কাহিনী এবং পটভূমিকা তার পর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার জন্ে 
অপরিহার্য এবং চর্যাপদাবলী নিদিষ্ট কালের তথ্য দিয়ে এ-ব্যাপারে আমাদের 
সাহায্য করে। 
রচনাশৈলী বা শিল্পগুণের দিক থেকে চর্যাপদাবলীর স্থান বাংল। 
সাহিত্যে যে কোটিতেই হোক ন। কেন, সামাজিক, সাংস্কংতিক বা অন্য 
কোনে। চিত্রাঙ্ছনের সচেতন প্রয়াস তাদের মধ্যে লক্ষণীয় নয়। মুখ্যতঃ 
ধমণতত্বের আলোচনাই ছিলে! তাদের উদ্দেশ্য এবং সমসাময়িক সমাজের 
'যে ছায়া তাদের মধ্যে পড়েছে, তা 'বিশ্বপ্রায় হলেও নিতান্তই আধা- 
প্রাসঙ্গিক । মুল বক্তব্য সুম্প্ট করবার জন্তেই তার আবির্ভাব । ঠিক 
 যেমনভাবে আমাদের লোকসাহিত্যে স্বান-কাল ছায়! ফেলেছে । 
একথ। বললে হয়তে। ভুল হবে ন! যে, প্রথম দিকে চর্যাপদাবশী- 
সম্পকিত আলোচনাগুলির লক্ষ্য ছিলে! বাংলা সাহিতোর প্রাচীনতমে! 


সস 
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১৩ 


নিদর্শনের প্রচার । ধমতত্ব, সমাজচিত্র ইত্যাদি প্রসঙ্গ এসব আলোচনায় 
এসেছে গোঁণরূপে । বিশেষভাবে কোনো প্রসঙ্গ অবলম্বনে সম্পাদিত 
গবেষণা অত্যন্ত অল্ল। অবশ্টি, চর্যাপদের সংখ্যা্পতা কোনো প্রসঙ্গে 
বিস্তারিত আলোচনার স্থুযোগও দেয় ন1। ূ 

তবু, দেশ*বিদেশের 'মনীষীর1 চর্যাপদাবলী নিয়ে এ-যাবৎ যে সমস্ত 
আলোচন! এবং গবেষণ। করেছেন, মত আর পথের বিভিন্নত। সত্বেও 
মিলিতভাবে সেগুলি পাঠকদের সম্ব,খে চর্যাসাহিতোর প্রাপ্ন পূর্ণ পরিচয়ই 
তুলে ধরে। এই সব আলোচনাশ্গবেষণার মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান ডঃ 
সুকুমার সেনের “র্যাগীতি-পদাবলী'। অন্তান্ত মনীধীর গবেষণা প্রধানতঃ 
ভাষাতত্ব বা! ধমতত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ ॥ কিন্ত ডঃ সুকুমার সেনের 
গ্রগ্থে চর্যাপদাবলীর পূর্ণ পরিচয় দানের প্রয়াস অত্যন্ত ম্পষ্ট। এবং তার 
প্রতিটি প্রসঙ্গের আলোচন! তথ্যের দিক থেকে খদ্ধ। চর্যাধুগের জীবন 
এবং সমাজ সম্পকে তিনি যে সমস্ত মতামত প্রকাশ করেছেন, সমালোচনা" 
মূলক বিশ্লেষণ তাতে নেই। তবৃ, আজও ত1 অতুলনীয় ৷ পূর্বভাষণেই 
স্বীকার করা বাছনীয়, বর্তমান প্রবন্ধের মূল আলোচনা এবং প্রতিপাগ্ের 
প্রধান ভিত্তি 'চর্যাগীতি-পদাবলী” । 

বক্তব্যের প্রসঙ্গে আরো! একটি কথ। উল্লেখ্য । আগেই বল। হয়েছে, 
ডঃ সুকুমার সেন তথা তার সতীর্থদের মতে, চর্যাগীতিতে চিত্রিত জীবন 
সাধারণ মানুষের এবং এই সাধারণ মানুষ বিশেষ কোনো শ্রেণী. গোত্র 
বা সম্প্রদায়ের নয়। কিন্ত লক্ষণীয়, চর্যাকারদের দৃষ্টি যাদের দিকে বেশী 
ছিলে, তার1 নিরতিশয় দরিদ্র । পক্ষান্তরে, যেহেতু বৃহত্তরে৷ সমাজের 
কোনো অংশের পক্ষেই অন্যান্ত অংশ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা 
সপ্তব নয়, তাই চর্যাগীতিতে প্রাকৃত সমাজ-সম্পকিত প্রসঙ্গে এমন কথার 
উল্লেখও আছে, যা সেকালের সমগ্র সমাজের বেলায়ই প্রযোজ্য ৷ যেমন, 
বিবাহ-উৎসব এবং ম্বতৈর সংকারের বর্ণনা । 

সব মিলিয়ে চর্যাপদাবলী থেফে সেকালের যেসব তথ্য পাওয়া যায়, 
সেগুলিকে মোটামুটি হিসেবে পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ কর! চলে । অর্থনৈতিক, 
সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মনৈতিক এবং রাজনৈতিক । এগুলি ছাড়াও এমন দুই" 
একটি বিষয় চর্যাপদে আছে, যেসবের আলোচন। বাংলার প্রাচীন ইতিহাসের 
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ওপর কিছুটা আলোকপাত করতে পারে। একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনায় 
সব বিষয়ের পুণ্থানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ অসম্ভব । কিন্ত উপরি-উক্ত বিষয় 
গুলির সাহায্যে চযণাযূগের বাংলার মনকে একটুখানি জেনে নেয়ার চেষ্টা 
দুঃসাধ্য হলেও অসাধ্য নয় । 


আলোচনার শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে, চষাপদে সেকালের মানুষের 
যে জীবন বিধৃত, তা “ক্ষণোদ্ভাসিত" ৷ ক্ষণোদ্ভাসের পক্ষে পূর্ণ চিত্র 
উপস্থাপন কখনে। সম্ভব নয় । একথ! সমগ্র সমাজের বেলায় তে। বটেই, 
সমাজের েসব অংশ চযণাপদে আলোকিত, তাদের বেলায়ও প্রযোজ্য । 
এই অসম্পূর্ণত1 সামাজিক, সাংস্কংতিক, ধম'নৈতিক এবং রাজনৈতিক প্রসঙ্গে 
অত্যন্ত প্রকট। কিন্তু অর্থনৈতিক অবস্থার বর্ণনায় চযণপদাবলী স্বপ্বাক, 
যদিচ এক্ষেত্রে তথ্যগুলি সংখা। এবং ওজ্জবলা উভয় দিক থেকেই যথেষ্ট 
মূল্যবান। সাধারণ জীবনযাত্রার আভাস, সম্প্রদায় বিশেষের জীবিকা" 


জনের উপায়, আহার্ষ-পানীয়, অলঙ্কার-প্রসাধন, যোগাযোগ ব্যবস্থা 
ইত্যাদির মতে] অনেক বিষয়ের উল্লেখই বিভিন্ন চযণপদে পাওয়া যাবে । 


চর্যাপদের যুগে এদেশের সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থ। কেমন ছিলো। 
ত। অবশ্ষি বিক্ষিপ্ত বিষয়গুলি থেকে বিস্তারিতভাবে এবং নিশ্চিতরূপে জান! 
সম্ভব নয়! অনেক বাঙালীর ঘরে সোনা-বূপোর লোভনীয় সঞ্চয় দেখ! 
গেছে, ব্যাপার-বাণিজ্য থেকে যথেষ্ট আয় হত এবং সচ্ছল গৃহস্থ দুধে 
ভাতে দিন কাটাতো,_ এমন তথ্যের আভাস একাধিক চযণয় আছে। 
কিন্ত 'টাল্ত মোর ঘর নাহি পড়বেষী, হাড়ীত ভাত নাহি.-আমার বাড়ী 
টোলায়, আমার না৷ আছে পড়শী, না আছে হাড়িতে ভাত, এ-ধরনের 
কথা বলবার লোকেরও অভাব ছিলো না। একটি চর্যায় দেখি, 'সরবর 
ভাঞ্জীঅ ডোম্বী খাঅ মোলাণ,--ডোমনী সরোবর থেকে মৃণাল তুলে 
খায় । বল। নিশ্রয়োজন, এই হ্বণাল-ভোজন সব সময় সখের ব্যাপার ছিলো 
ন|। দুই-একটি চর্যায় প্রাক্কৃতজনের বাসগৃহের বর্ণনা আছে । সে-বর্ণনায় আর 
যা-ই থাক, গৃহস্বামীর এঙ্বর্ষের কথা নেই। দরিদ্র কুলবধূদের প্রসবের সময় 
আতুড়-ঘর খুঁজে বেড়াতে হত। চর্যাপদে যার? ভীড় করেছে, তাদের প্রায় 
সবারই দশ এদের মতো! । এবং ইতিহাসের সাক্ষ্য, শুধু বর্তমান কালে নয়, 
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জ্ঞাত ইতিহাসের প্রায় সর্ব যুগেই সমাজে এ-জাতীয় লোকের সংখ্যাই ছিলে! 
সবচেয়ে বেশী । দেশের বিশেষ একটি অঞ্চল (সেকালে বঙ্গ দেশ নামে 
পরিচিত ) যে অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্দশার চরম সীমায় গিয়ে পৌঁছোর 
এবং তার এই দুর্দশা যে তাকে অন্তান্ত অঞ্চলের লোকচক্ষে সব দিক থেকেই 
হেয় করে তোলে, ভুস্থক তার একটি চর্যায় তার তে। স্পষ্ট প্রমাণই দিয়েছেন,__ 
* অদঅ দঙ্গালে দেশ লুড়িউ ॥ 
আজি ভুস্ুক বঙ্গালী ভইলী 
নিঅ ঘরিণী চগ্ডালে' লেলী ॥-" 
_নির্'য় দস্যু দেশ লুট করে গেল, তার ফলে আমি ভূসুক বাঙালী 
হলাম এবং আমার গৃহিণীকে চগ্ডালে কেড়ে নিলো । 
পদকর্ত। সরহের একট ইঞ্চিত এর থেকেও কঠোর । তার মতে, বঙ্গ দেশের 
মেয়ে বিয়ে করলে জ্ঞান-বিজ্ঞানও নষ্ট হত । তিনি নিজের উদ্দেশে বলেছেন, 
-_-“'বঙ্গে জায়া৷ নিলেসি পরে ভাঙ্গেল তোহার বিণাণ!1।* অর্থাৎ বঙ্গ দেশে 
বিয়ে করবার পর তোর বিজ্ঞান বিনষ্ট হয়ে গেল। 
এই সব সাক্ষ্য দেখে একট কথ নিঃসক্কোচেই বল। চলে । আমাদের 
প্রাচীন “সোনার' বাংল দেশের সর্বত্র এবং সর্ব শ্রেণীর মানুষের জন্তে দুধ-মধুর 
নদী প্রবাহিত হতনা । ইতিহাস-পরিবেশিত অন্তান্ত তথ্য এবং প্রসঙ্গের 
আলোচন৷ থেকেও এ-কথার সমর্থন মিলবে । 
দেশে ভূমিত্বত্বভোগী বিত্তবান সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিলো, কৃষি এবং 
বাণিজ্য ছিলে৷ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ইত্যাদি 
ধরনের সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর সুযোগ চর্যাকাররা আমাদের অবশ্যই দিয়েছেন। 
কিন্ত সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়গুলির সম্পর্কে ভারা খুব বেশী কথা বলেননি। 
তাদের রচনায় তে ভীড় বেশী শবর-চণ্ডাল, শু'ড়ি-কাপালিক এবং ছুত্রধর- 
তস্তবায়ের মতে] প্রাকৃতজনের । তাও আবার দেশের বিশেষ বিশেষ 
অঞ্চলের 
এই সম্প্রদায়ওুলির মধ্যে শবরদের জীবন এবং জীবিক! সম্বন্ধে কিছু 
তথ্য পাওয়। যায় শবরপাদ, শবর এবং কানের তিনট চর্যায়। প্রথম 
দুট থেকে আমর! জানি, শবরদের নাসভুমি ছিলে! উচু উচু পাহাড়ে।. 
তাদের বাড়ীর আশপাশে কার্পাস এবং কন্ধুচিন! ধানের চাষ কর! হত। 
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সপেহ নেই, শবর গৃহস্বদের নিরঙ্গিত আহার-বস্ত্র বৃগিয়েছে তাদের 
নিজের্দের ক্ষেতের পাক! ধান এবং কার্পাস তুলো৷। কিন্ত কৃষিই তাদের 
একমাত্র জাতিবত্তি ছিলো না। শবরদের মুল বৃত্তি শিকার। এবং 
শিকারের অস্ত্র ছিলে৷ তীর-ধনুক ৷ ভুসুকের দুটি চর্যায় শিকার-পন্ধাতিরও 
উল্লেখ রয়েছে । শিকারীর। প্রথমে শিক্ষারভূমির চারদিক জাল দিয়ে 
ঘিরে নিতো, তারপর হরিণ-হরিণীকে হাক ছেড়ে তাড়া! করে জালে 
এনে ফেলতে] । হরিণের মাংস ছিলো তাদের প্রিয় খাস্ক এবং আপন 
মাংসের স্বাদূতাই ছিলে। হরিণের শক্ত ৷ ভুসুকের ভাষায়, 

“**বেটিল হাক পড়অ চোদীস ॥ 

অপণা মাংসে হরিণ। বৈরী 

খনহ ন ছাড়অ ভুস্থকু অহেরি ॥'"" 
-চতৃদিকে বেষ্টিত হাক পড়ছে । আপন মাংসেই হরিণ নিজের বৈরী । ভুসুক 
শিকারী ক্ষণমাত্রও ছাড়ে ন!। 

চর্যাগীতিতে উল্লিখিত এই শ্রেণীর শিকারীর অস্তিত্ব বাংলাদেশের 
গ্রামাঞ্চলে কিঠু দিন আগেও একেবারে বিরল ছিলে না। বর্তমান 
কালের এজাতীয় শিকারীদের লক্ষ্য অবশ্থি শুধুমাত্র হরিণ নয়, আরো 
অনেক বনবাসী প্রাণী । এরা প্রধানতঃ সমতলবাসী । চর্যায় হরিণ 
এবং পাহাড়ের উল্লেখ দেখে মনে হয়, সেকালের শিকারী ব1 শবররা 
হয়তে। শুধু পাহাড়ী এলাকাতেই বাস করতো । তাদের বাসভূমির 
এই সীমাবদ্ধতার কারণ কি অর্থনৈতিক? দুঃখের বিষন্ন, সমসাময়িক 
কালের কোনে স্ুুত্র থেকেই এনপ্রশ্নের উত্তর মেলে না । 
আরো একটি অনুন্নত সম্প্রদায়ের পেশার উল্লেখ চর্যাপদে আছে। 
এর! ডোম । শবরদের মতে] এরাও ছিলে। সাধারণ জনবসতির বাইরের 
মানুষ । কারের একটি চর্যার ইছিত থেকে আমরণ? দেখি, ডোমরা 
কুটীরশিল্পী,- 
নগর বাহিরে ডোঘি তোহোরি কুড়ি 1." 
তান্তি বিকণঅ ডো) অবর না চক্ষত1 1... 

--ডোমনী, নগরের বাইরে তোর কুঁড়ে ঘর।*.. ডোমনী বিক্রি ধরে 
তাত আর ঢাঙারি । 
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এই বর্ণনা থেকেই বুঝতে পারি, এ-যুগের মতো চর্যাধুগের ডোমদের 
ঘরেও তাত এবং বাশের অন্তান্ত জিনিষ তৈরী হত। এ-ধরনের শ্রম- 
শিল্পজাত জিনিষের বিকিকিনিতে সম্ভবতঃ মধ্যব্যক্তির অস্তিত্ব ছিলো না। 
বিক্রয়কমে' ডোমনীর অংশগ্রহণ প্রমাণ দেয়, ডোম বধু বা কন্তারাও, 


পরিবারের জীবিকার্জন প্রচেষ্টায় নিজেদের নিলিস্ত- রাখেনি ! হয়তে। ব। 
তাত এবং চাঙারি তৈরীতেও তাদের ভূমিকা ছিলে। সক্রিয় । 


কানের উপরি-উক্ত চর্যা এবং ডোম্বীর 'নোৌবাহিকা ভোম্বী' চর্যায় 
নৌচালনের উল্লেখও রয়েছে। প্রথম চর্যাটিতে আমাদের সাক্ষাৎ হয় 
নৌবিহাররত] ডোমনীর সাথে। দ্বিতীয় চর্যায় ডোমনীর আবির্ভাব 
মাবিরপে । এই চর্যাটতে নৌঁধাত্রী যোগী তাকে উদ্দেশ করে বলছেন,__ 


গঙ্গ। জউন। মাঝে রে বহই নাঈ-.. 
বাহ তু ডোম্বী বাহ লো ডোশ্বী 
বাটত ভইল উছারা 1" 


--গঙ্গা-যমুনায় নৌকে। বাওয়া হয়|" বাও, ডোমনী, তুমি €তাড়া- 
তাড়ি) নৌকো বাও। পথে দেরী হয়ে যাচ্ছে। 


ডোমনীকে এইভাবে নৌকোয় আবিভূত হতে দেখে কেউ কেউ ধরে 
নিয়েছেন, নৌচালনও ছিলে। ডোমদের একটি জাতিবৃত্তি। কিন্তু এ-সিদ্ধাস্ত 
দুর্বল। প্রথম চর্যাটতে ডোমনী যাত্রিণী মাত্র । দ্বিতীয় চর্যাটির সাক্ষ্য 
দেখে অবশ্যি বল। যায়, কিছু সংখ্যক ডোম-ডোমনী হয়তো! নোৌচালনে 
অভ্যস্ত ছিলে]। কিন্তু গঙ্গা-যমুনার মতে! দুস্তর জলপথে নোঁচালনে 


ডোমনী মাত্রেই কি রাজী হত? ডোমনীর নৌকো বাইবার কথাটি “ডোম্বী' 
হয়তে। শুধু ন্বপকার্থেই বলেছেন । 


চণ্ডালদের তাত বিক্রয় ছিলে। দেশে বয়নশিল্পের বিকাশ এবং প্রসারের 
ফল। গুহস্ববাড়ীর আশপাশে বা ক্ষেতে যে কার্পাস উৎপন্ন হতঃ ঘা? 
ধুনুরী-তস্তবায় সম্প্রদায় বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করেছে । সেকালের 
তত্তবায়দের দক্ষতা শুধু বস্ত্র বয়নেই প্রকাশ পায়নি। তার সম্ভবতঃ 
বৃত্ধ বয়নের ভাতে মাদুরও তৈরী ক্মতো।। তাতির] যে নিজেদের তৈরী 
সুতোন়ও বস্ত্র বনে অভ্যস্ত ছিলে।, এমন কথাও একটি চর্যায় আছে, 
*-*হাউ সে তাত স্ুত। অপণ। 
অপনে স্থৃতের লক্খন ন জানা |". 


স্আমি তীতি, স.তো! নিজের। আমার নিজের স.তোর লক্ষণ 
জানা নেই। 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগা, পরিধেয় বস্ত্রাদির প্রয়োজন নিব্ত্তির জন্তে 
গৃহস্থবাড়ীতে নিজেদের ক্ষেতের তুলো থেকে সুতো! তৈরী ধরা এবং 
পড়শী বা প্রজা তাতিকে দিয়ে মোটা কাপড় বুনিয়ে নেয়া বাংলাদেশের 
গ্রামাঞ্চলে নিকট অতীতেও ছিলে অতি সাধারণ ব্যাপার । যদিচ তখন 
দেশে মিলের কাপড়ের ব্যবহার ব্যাপকভাবে শুরু হয়ে গেছে । শোন৷ 
যায়, ভালে আ্ুতে। ফাটবার ক্ষমত1 তখন বিবাহযোগ্যা কুমারীদের 
বিশেষ গুণ বলে গণ্য ছিলে। ৷ 

বস্ত বয়ন, শিকার, বাশের জিনিষপত্র তৈরী আর কৃষি ছাড়াও আরো 
দুই*একটি শিল্প এবং ব্যবসায়ের কথ চর্যাকারর] উল্লেখ করেছেন । সেকালের 
বাংলায় নোৌকোর ব্যবহার ছিলে৷ অত্যন্ত ব্যাপক । অনেক ক্ষেত্রে তক্তা 
পেতে সাঁকে৷ তৈরী করা হত । সুতরাং কাঠের ব্যবসায়ে যে তখন অনেক 
লোক নিয়োজিত ছিলো, এমনকি, নৌকে। তৈরী যে কারে কারে। পেশার 
দাড়িয়ে যায়, তা সহজেই অনুমেয় । কাঠ কাটবার জন্তে ছোটে-বড়ো 
কুড়,ল এবং সম্ভবতঃ করাতও ব্যবহৃত হয়েছে । একটি চর্যায় দেখা যায়, 
কাপালিকর! নট-ব্যবসায়কে পেশ1 হিসেবে গ্রহণ করতো! । তেল তৈরীর 
জন্যে সেকালেও ঘানির ব্যবহার ছিলো] । 

পেশার বাইরের কয়েকটি জিনিষের উল্লেখও বিভিন্ন চর্যাপদে পাওয়া 
বাবে । কিস্ততা অতি সামান্ত। এবং পেশার মতে] এই জিনিবণ্ডপিিকে 
সব সময় বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের সাথে যুক্ত কর সম্ভব নয়। বিশেষ 
বিশেষ জিনিষ হয়তো! ব্যবহারকারীর জীবনযাত্রার মান নির্ণয়ে সহায়ক । 
কিছু চর্যাপদে উল্লিখিত অনেক জিনিষই থে ছোটো-বড়ে সবার ছার! ব্যবহত 
হত, এমন কথা মেনে নেয়ার যথেষ্ট ফারণ আছে । 

যেকোনো পরিবার, সম্পুদায় ব! জাতির আঘথিক সঙ্গতি-অসঙ্গতির 
মান নির্ণয়ের অন্যতমে। মাধ্যম তার খাগ্ এবং পানীয় । কিন্তু চর্যাপদাবলী 
তৎকালীন বাংলার খাস্ঘ*পান্নীয়াদির সম্পর্কে বিশেষ কোনে কথাই বলেনি । 
ভাত, দুধ, মাংস এবং মদ ছাড়া অন্ত কোনো খাস্ঠ-পানীয়ের উল্লেখই নেই। 
দুধ এবং মাংস হেসব পরিবারের নিয়মিত খাগ্ভ ছিলো তাদের অবস্থ৷ ছিলে! 


৯৬ 


সচ্ছল, এমন কথ! বললে হয়তো ভুল হবে না। ধনী গৃহস্বর! যে দুধের জঙ্তে 
বাড়ীতে গাই পুষতো। চর্যাপদে তার প্রমাণ আছে । শবরদের বাড়ীতে 
হয়তো! মাংস ছিলে] দৈনন্দিন আহারের বস্তু । কিন্ত তাদের জাতিগত পেশা 
শিকার । সুতরাং শবর পরিবারে মাংসের নিত্য ব্যবহার যে সম্বদ্ধির 
পরিচায়ক ছিলে না, ত নিঃসক্কোচেই বল চলে । অন্যান্য সম্প্দায়ের মধ্যেও 
মাংস ব্যাপকভাবে বা বিলাসভোজনের উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, 
তথ্যের অভাবে এমন সিদ্ধান্ত করবারও উপায় নেই । 

চর্যাধুগে অস্ততঃপক্ষে শবর-চণ্ডাল সম্প্রদায়গুলির মধ্যে যে মদের ব্যবহার 
ব্যাপক ছিলো, তার প্রমাণ মেলে একাধিক চর্যা থেকে । একটি চর্যায় দেখি, 
সেকালের কোনে! কোনে বাড়ীতে ধেনো মদ তৈরী হত। অবশ্যি, 
শঁড়িখানার পশারও ছিলে? যথেষ্ট । একটি চর্যায় এক সন্বদ্ধ শুঁড়িখানার 
বিস্তারিত বর্ণণ। আছে,-- 

এক সে শু্ডিনী দুই ঘরে সান্ধঅ 

চীঅণ বাকলঅ বারুণী বান্ধঅ |". 

দশমি দুআরত চিহ্ন দেখইঅ] 

আইল গরাহক অপণে বহিআ। ॥ 

চউশঠী ঘড়িয়ে দেত পসারা 

পইঠেল গরাহক নাহি নিপার। ॥... 
- এক শুঁড়িনী দুই ঘরে ঢোকে এবং চিয়ান বাকড়ে € চিকন বাফলে ?) 
মদ চোলাই করে ৷ দশমী দুয়ারে চিহ্ন দেখে গ্রাহক নিজের থেকেই দোকানে 
আসে। চৌষট্টট ঘড়ায় মদ সাজানে। রয়েছে । গ্রাহক দোকানে এসে 
আর বেরুতে চায় ন।। 

*ড়িখানার উপরি-উক্ত বর্ণনায় দশমী দুয়ারের উল্লেখ, আমার মনে হয়, 
বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । এই চিহ্কের সাহায্যেই শু 'ডিখানাকে অন্তান্ত দোফান 
থেকে শু'ড়ির! পৃথক করে দেখাতো। ৷ কিন্তু চিহ্ন দানের প্রয়োজন হত ফি 
শঁড়িখান! সর্বসাধারণের গম্য স্থান নয় বলে? এবং দশমী দুয়ার ফি ছিলো 
দ্গম দরজ1? 

খান্ঠ-পানীয়ের মতোই বাসনপত্রের প্রসঙ্গেও চর্যাকাররা শ্বপ্পবাক । তারা 
উল্লেখ করেছেন মাত্র চারটি জিনিষের। ভাত রাধবার হাড়ি, দুধ দুইবার 


১৭ 


পিটা, মদ বা পানি রাখবার ঘড়া এবং মদ খাওয়ার ঘড়ুলি (গাড়, 1), 
যার নল ছিলে! সরু । এসব জিনিষ যে কোনো বাড়ীতেই থাকতে পারে। 
এ-কারণে, ব্যবহার্য পাত্র হিসেবে এগুলি যথেষ্ট প্রাচীন, এছাড়া এদের 
সম্পর্কে আর কোনে! সিদ্ধান্তে পৌঁছনে। সম্ভব নয় । 

আঘিক সঙ্গতি-অসঙ্গতির মান নির্য়ের আর একটি বড়ো খ্বাধাম 
পোশাক-পরিচ্ছদ ৷ কিন্ত, দুঃখের বিষয়, পোশাক'"পরিচ্ছদ সম্পর্কে কোনো 
কথাই' চর্যাপদে নেই । তবে, একাধিক চর্যায় কতকগুলি অলঙ্কার এবং 
বিলাসদ্রব্যের উল্লেখ আছে । সেকালের কুলবধূ, কুলকন্ত! এবং যোগীরা 
গলায় মুক্তাহার, কানে কুগুল' হাতে কষ্কণ এবং পায়ে ঘণ্ট? নেউর বা নূপুর 
ব্যবহার করতেন ।৩ অলঙ্কারের মূল্য ব্যবহৃত ধাতুর মূল্যের ওপর নির্ভরশীল 
এবং এই মূল্যই ব্যবহারকারীর আথিক অবস্থার মান নির্ণায়ক । এ-সম্পাফিত 
তথ্য আমর! চর্যাপদে খুব বেশী পাইনে । তবু বল। যেতে পারে, চর্যাযুগে 
অলঙ্কার পরবার ক্ষমতা সবার ছিলো না। “শবরপাদ'-এর একটি চর্ষ1 সাক্ষ্য 
দেয়, শবরকন্ঠার। প্রসাধনের জন্টে ময়ুরপুচ্ছ এবং গুঞ্জ! ফুলের মাল। ব্যবহার 
করতো । কর্পুর সহযোগে পান খাওয় ছিলে? সেধুগের অন্ঠতমো বিলাস । 
চর্যাপদে আয়নার কথাও আছে । এবং সেকালেও সর্ব শ্রেণীর মানুষ কেশ- 
চর্চায় উৎসাহী ছিলো । 

ওপরে আলোচিত তথ্যাবলী ছাড়াও চর্যাপদে এমন কতকগুলি কথা 
আছে, যার থেকে সেকালের বাংলার সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে 
আরো কিছু আভাস পাওয়। যায়। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 
যোগাযোগ এবং যানবাহনের প্রসঙ্গ । সেযুগে 'রিথ' অর্থাৎ স্বলযানের 
চেয়ে জলধানের ব্যবহার এবং কদর ছিলে। বেশী । অবশ্শি, ভেল। এবং 
নৌকো ছাড়! আর কোনে! জলযানের কথ! চর্যাপদে নেই। নোকোর 


বিভিন্ন অংশ এবং সরঞ্জামের উল্লেখ দেখে ম্প্টই বোঝা যায়, সেযূগের 
নৌকোও ছিলো এযুগের নৌকৌগ মতে]। কাস্ছের একটি চর্যা থেকে 


আমর] জানতে পাই, সেকালে আট কামরাবিশিষ্ট বজর] এবং বহু দীড়যুক্ত 
নৌকোও তৈরী হত। প্রয়োজনের “ময় ওণ টানবার ব্যবস্থাও ছিলে! । 


৩ কানে কুগুল এবং হাতে কন্কণ “রণকারী যোগীরা ছিলেন সম্ভবতঃ 
নাথপন্থী। দুষ্বব্য,- ডঃ কল্যাণী মা “চ £ নাথপন্থ', পৃঃ ১৯ 


১৮ 


অনেক সময় মেয়েরাও ধে নোঁকো। বাইতো, একথা আগেই বলেছি। 
সংকীর্ণ জলপথ বা নালা সহজে পার হওয়ার জন্তে সেকালের বঙ্গবাসীরা 
তক্তা পেতে সাকে। তৈরী করতে 1। 


চর্যাযুগের বাংলায় রাজপথের কোনো৷ কোনে জায়গায় এবং নৌঘাটায় 
শক্ষ আদায়ের ব্যবস্থা ছিলে! । নোৌঁপথের পারানি এবং জলপথ আর 
স্বলপথে শুহ্ধ আদায়ের জন্ে ব্যবহৃত হত কড়ি। কিন্ত কড়িই সেংগের 
একমাত্র মুদ্রা বা বিনিময়-মাধ্যম ছিলে৷ কিনাঃ চর্যাপদাবলী থেকে তা 
জানবার কোনে৷ উপায় নেই । চর্যাপদাবলীর রচনাকাল এখনো তর্কাতীত- 
রূপে নিণাঁত হয়নি ।৪ অনেকেরই অনুমান, সপ্তম থেকে ছাদশ শতাব্দীর মধ্যে 
কোনে৷ সময়ে চর্যাকারর। পদগুলি রচন! করেন । এই যুগের প্রথম দিকে এবং 
মাঝামাঝি সময়ে অর্থাং পাল-সেন রাজবংশের আমলে মুদ্রার ব্যবহার 
ছিলে! । সেন যৃগের তাণ্রশাসনে তে। অস্ততঃপক্ষে দুই ধরনের মুদ্রার কথা 
রুয়েছে। কিন্ত সে-সময়ে সত্যিই কি মুদ্রার প্রচলন ছিলে? এ নিয়ে দ্বিমতের 
অবকাশ আছে । মুসলমানদের দ্বার! বঙ্গবিজয়ের সময়কার ইতিহাস-লেখক 
মিনহাজের সাক্ষ্য অনুসারে তখন বিনিময়-মাধাম হিসেবে কড়ির প্রচলন 
ছিলে । তবে, সেকালের সব মুদ্রার কথা এখনো৷ সঠিক জান যায়নি! 
চর্যাপদে কড়ি ভিন্ন অন্ত কোনো খুদ্ররর উল্লেখ নেই দেখে সে-সময়ের মুদ্রা 
ব্যবহার সম্পর্কে বিশেষ কোনে সিদ্ধান্তে পৌঁছনোও তাই সম্ভব নয় ।৫ 

নোৌষানের প্রসঙ্গে দেখতে পাই, নোপথে “বলবান' জলদস্থ্যর উপদ্রব 
ছিলো । তৎকালীন নিন্নবঙ্গের অর্থনৈতিক দুদ'শার প্রধান কারণ বহিরাগত 
জলদন্ম্যর আক্রমণ । দেশের অভ্যন্তরে যে দস্্যু*তস্করের উপদ্রব বহু 
লোকের নিঃস্বতার কারণ হয়ে দীড়ায়, ভূস্থক তার প্রমাণ দিয়েছেন । 
গডরীর একটি চর্যায় তালাচাবির উল্লেখ আছে । এর থেকে মনে হয়, 
চর্যাযুগে সাধারণ ছি*চকে চোরের উৎপাতও কম ছিলো না! 





& ডঃ সুকুমার সেনের মতে চর্যাপদাবলীর রচনাকাল একাদশ-দ্বাদশ 
শতাব্দী, প্রবোধচন্ত্র বাগচীর মতে 'শিম-একাদশ শতাবী এবং ডঃ মুহম্মদ 
শহীদুল্লাহ্‌র মতে সপ্তম-একাদশ শতা”ী। 

৪ দুষ্টব্য,-ন্বপেন্ত্র ভট্টাচার্য £ “বাংল; অর্থনৈতিক ইতিহাস', পৃঃ ২৯ 


১৬১ 


আগেই আভাস দিয়েছি, চর্যাধুগের বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থার সঠিক 
কোনো বর্ণনা পাওয়। না গেলেও অনুমান করবার অবকাশ আছে, সে-সময়ে 
সমাজবাসীদের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিলে! প্রবল। এখানে আরে! 
একটি কথা উল্লেখ্য । চর্যাপদে পরিবেশিত সমাজবিষয়ক তথ্যাবলী থেকে 
লক্ষণীয়, সাম্প্রদায়িক বৈষম্যও সেযুগে কম ছিলো না । 
চর্যাকাররা অন্তাজ সম্প্রদায়গুলি ছাড়া আর কোনো সম্প,দায় সম্পর্কে 
কোনো! উল্লেখযোগ্য সামাজিক তথ্য পরিবেশন করেননি । কিন্ত একাধিক 
চ্যায় ব্রাহ্মণের উল্লেখ রয়েছে । সেষুগের ব্রাহ্মণর1 ছিলেন আচারনিঠ আর 
শৃচিতাপ্রিয় এবং সমাজের অন্ান্ত সম্প্,দায়ের মানুষের প্রতি তাদের মনোভাব 
ছিলেো৷ অত্যন্ত অনুদার। এর থেকেই স্পষ্ট, সেকালের হিচ্ছু সমাজও 
বর্ণাশ্রম প্রথার স্বারা অত্যন্ত কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হত । 
একাধিক চর্যায় বল! হয়েছে, অন্তাজ সম্প,দায়গুলি বাস করতে সাধারণ 
জনবসতির বাইরে । ডোমদের সম্পর্কে কাহ্রের একটি উক্ভি এখানে পুনরায় 
প্মরণীয়,_-'নগর বাহিরে ডোম্বী তোহোরি কুড়িআ।' “কাবালী' ব! 
কাপালিক সম্প্রদায়ের স্থান হত অন্ত্জদের পাশে এবং 'কুলীনজন' বাস 
করতেন অন্তাজ এলাকার বিপরীত দিকে, কাপালিক এলাকার পরে, সর্ববিধ 
অশুচি স্পর্শ থেকে দূরে ৷ অন্ত্জ সম্পদায় যে প্রায় সবার কাছেই একান্ত 
অস্পৃশ্য ছিলে! কাহ্ের একট চর্যায় তারও আভাস আছে । প্রতিবেশহীন। 
নিন্দিত ডোমনী আদর পেয়েছে কেবল বিদ্বজ্দনের কাছে । এবং সে-আদর 
ছিলে। গভীর । কাহ লিখেছেন,-- 
***আস্তে কুলীণজণ মাঝে কাবালী ॥। 
তই-লে। ডোম্বী সঅল বিটলিউ..' 
কেহে? কেহে। তে।হোরে বিরআ বোলই 
বিদুজণ-লোঅ তোরে ক ন মেলঈ 1... 
স্পতন্তে রয়েছেন কুলীনজন, মাঝখানে কাপালিক । ডোমনী, তুই সবই 
অশুচি করলি। কেউ কেউ তোকে মন্দ বলে । কিন্তু বিহজ্জন তোকে ক থেকে 
ছাড়েন]। 
অন্য একটি চর্যায় কাছ বলেছেন, ডোমনীকে বিয়ে করে তার জন্ম সফল 
ছল। 


খন 


সাধারণ জনবসতিতে সম্প্দদায়বিস্তাস কাছের বর্ণনা মাফিক থাকলেও 
কখনো কখনে। অস্ত্যজদের প্রতি উচ্চ বর্ণের মানুষের ঘ্বণা বা অসম্থাবহার যে 
চরমে ওঠে, এমন. কথ! ভাববারও কারণ আছে । আগেই বলেছি, 
“চেপ্ডণ-্প1'"র একটি চর্যায় কোনো! অস্তযজা স্বগতোক্তি করেছে, আমার 
ঘর টোলায়, আমার কোনে প্রতিবেশী নেই । এই অস্ত্যজার ঘরে অরঙ্ধন 
ছিলে! নিত্যকার ঘটন। । এবং তার কাছে নিত্যই প্রেমিকের দল আনগোনা 
করতে ৷ দরিদ্র রমণীর দেহবিক্রয় বিচিত্র কিছু নয়। কিন্ত সমাজ ঘখন তার 
দারিদ্যু দূর না করে দেহবিক্রয়ের জন্তে তাকে ঘুণার চোখে দেখতে থাকে; 
তখন ব্যাপারটি সত্যিই বিচিত্র হয়ে দড়ায়। কিন্ত চর্যায় উল্লিখিত 
অন্তযজাটির টোলা-বাসের কারণ ছিলে। কি সমাজের এই মনোভাব ? 
যে-দেহবিক্রয় সমাজের এমন মনোভাবের হেতু, তার মূল তে। দারিদ্র্য । 
এবং দারিদ্র্যের কারণ যাই হোক, শুধুমাত্র দারিদ্র্য নিশ্চয়ই কাউকে 
প্রতিবেশীহীন অবস্থায় থাকতে বাধ্য করে না। “ঢেশ্ডণ-প1-র চর্যাটির 
যে কোনে পাঠকই ভাবতে পারেন, উক্ত অন্ত্জার নির্জন বাসের কারণ 
আসলে দারিদ্র্য নয়, সমাজের এক নিষুর ঘ্বণ।। 

বিভিন্ন চর্যাকারের উক্তি এবং ওপরের আলোচন। থেকে সেকালের 
জনবসতির গঠন বা প্যাটার্ণের যে পরিচয় আমরা পাই, তার ভিত্তিতে 
একটি কথ! স্বচ্ছন্দেই বল চলে । একালের জনবসতির গঠনের থেকে 
সেকালের জনবসতির গঠন বস্ততঃ আলাদ? ধরনের ছিলে! না । আমাদের 
কালের মতোই সেকালেও মানুষ যৌথভাবে বাস করেছে । এই-ই ছিলে! 
সেকালের সাধারণ সামাজিক ব্যবস্থা! এবং এ-ব্যবস্থায় তখনও পর্বিবারই 
ছিলে। সমাজের প্রাথমিক ভিত্তি । তবে, গঠনের দিক থেকে সেকাল 
এবং একালের পরিবারকে অভিন্নরপ বলা বোধ হয় সম্ভব নয়। যদিচ 
পরিবার বলতে সেকালেও সাধারণতঃ যৌথ পরিবারই বোঝাতো ৷ 
একধিক চর্যায় দেখা যায়, তখনও শ্বশুর-শাশুড়ী ছিলে! পরিবারের শীর্ষে 
এবং কুলবধূরা দিনপাত করেছে তাদেরই শাসনে আর ছায়ায় । কাছের 
একটি চর্ষা থেকে আমর আরো৷ জানতে পাই, শাশুড়ীর সাথে ননদ এবং 
্ালিকারাও একই বাড়ীতে থাকতে। | শাশুড়ী-ননদের সাথে শ্বালিকাদেরও 
একই পরিবারে থাকবার অর্থ কি, বল। সহজ নয় । সেকালের সমাজে নিন্ন 
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শ্রেণীর মানুষের যৌথ পরিবার কি ছিলে! বিশেষ ধরনের পুঞ্জ পরিবার, 
যেখানে ঘরজামাই প্রথার মাধ্যমে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ দুই পরিবার একই 
বাড়ীতে বাস করতো নাকি, শঠালিকার। ড শ্বীপতির বাড়ী চলে আসতে 1? 

সেকালের বিশেষ কোনো রীতি-আচারের উল্লেখ চর্যাকারর1 করেননি । 
প্রসঙ্গ পাওয়া যায় কেবল বিয়ের এবং সে-বিয়েও অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের | 
চর্যাকার কাহ্ব বিরের একটি বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। রূপকার্থের 
বাইরে সে-বর্ণনার সার কর্থা, ডোম সম্পদায়ের বিয়েতে ঢোল, 
কাসি এবং দুন্দুভি বাজানে! হত+ বিয়ের পর বর শ্বশুরবাড়ীতে মহিলাদের 
ভীড়ের মধ্যে নববধূকে নিয়ে বাসররাত্রি উদযাপন করতো৷ এবং 
বাসর-জাগানিয়ারা সরে যাওয়ার পর শুরু হত বধূর প্রতি তার উন্মত্ত প্রেম 
নিবেদন । 

এই বর্ণনায় যদিচ শুধু ডোম সম্পদায়ের কথা বণিত, বর্তমান কালের 
অভিজ্ঞতা থেকে লক্ষণীয়, বাংলাদেশের হিম্দু এবং বোদ্ধ সমাজের 
বিবাহোৎসবের ধরনও এমনি এবং বনু কাল তার বিশেষ কোনে পরিবর্তন 
হয়নি। বস্থতঃ, ডোম সম্পূদায়ের উৎসব-রীতি মোটামুটি হিসেবে সমস্ত 
আধুনিক সম্পদায়ের মধ্যেই প্রচলিত ছিলে এবং আজও আছে । 

বিরের পঞ্ধতির উল্লেখ অবশ্ষি কানের বর্ণনায় নেই । তবে, ডোম সমাজে 
তখনও যে এখনকার মতে৷ বিধবা বিয়ে বৈধ ছিলো, কাহ্েরই অন্য দুটি চর্যায় 
তার প্রমান আছে । একট চর্ধায় তিনি বলেছেন, চলিল কানু মহাস্ুহ- 
সাদ", কাহ মহাস্তখে সাঙ্গ করতে চললেন । এই উক্তি থেকে মনে হয়, 
বিধবা-বিয়েও সাধারণ বিশ্লের মতোই ভনপ্রিয় এবং আনন্দদায়ক ছিলো । 
চর্যাপদাবদী আরো সাক্ষ্য দেয়, যে কোনে! বিয়েতেই অনেক যৌতুক 
পাওয়! দেতো। এর অর্থ, বাংলাদেশে যৌতুক প্রথ? যথেষ্ট প্রাচীন । এবং 
হতে চরধাদুগের আগেও এদেশে এই প্রথা ছিলো । 


কানের দুটি চধায় বল! হয়েছে, ধর্মসাধনে বিদুজন' অর্থাং বিশ্জ্মন জ্ঞান 
অর্জনের জগ্তে নিদদিত পথ অবলখন এবং পথের বাধ। দুর করবার ক্ষমত! 
রাখেন। কিন গ্রগ্থাণির সাথে ভাদের জ্ঞানের সব সময় সম্পক থাকতে! 


নুহ 


কিনা, সে-বিষয়ে ফোনে! ইঙ্গিত তার চর্য] দুটিতে নেই। তবে, তার উক্তির 
ভঙ্গি দেখে মনে হয়, বিহজ্ছনর] তখনও সমাজে উচ্চ আসনই পেয়েছেন। 
অধ্যয়নাদি সারস্বত কর্মে অন্ততঃপক্ষে কিছু সংখ্যক ধর্মসাধক যে অভাস্ত 
ছিলেন, তার প্রমাণ কানের অন্ত একটি চর্ধায় আছে । এই শ্রেণীর সাধকর] 
আগম পুথি পড়তেন, ঘণ্টা বাজিয়ে পূজে৷ করতেন এবং নিয়মিতভাবে 
মালা জপতেন। কা কিন্তু শুধুমাত্র আচার-অনুষ্ঠান বা পুঁথিগত বিগ্ভার 
সাহায্যে কৃত ধম'সাধনাকে ভালো। চোখে দেখেননি । চর্যাটিতে জপ- 
অধায়নপবস্থ সাধকের প্রতি তার কটাক্ষ লক্ষণীয়, 
| জো! মণ-গোএর আলা-জাল। 

আগম পোথী ঠা-মালা ॥ 

ভণ কইসেঁ সহজ বোলব। জায় 

কাঅবাকৃচিঅ জন্গু ৭ সমায় ॥-.. 
-যে মনোগোচর, তারই জন্যে আড়ম্বর, আগম-পুথি। ঘণ্ট। আর 


ভাপমাল1। কায়মনোবাক্যে প্রবেশ যাতে সম্ভব শয়। তাকে কেমন করে 
সহজ বল খায় ! 


লুইয়ের একটি চর্যায়ও এই ধরনের কটাক্ষ আছে। 

কেবল সারম্বত কর্মই নয়, সেকালের সংস্কংতির অন্য দুই-একটি বিষয়ের 
আভাসও একাধিক চর্যায় পাওয়া যায় । প্রত্যেকট চর্যার ওপরে রাগ- 
রাগিণীর উল্লেখ আছে । যার অর্থ, প্রয়োজনকালে চর্যাগুলি গীতও হত। 
কৃক,রীপাদ তে একটি চর্যায় সোজান্ুজিই বলেছেন, 'অইসনি চর্য্যা 
কুক বীপাএ গাইউ',- কুক,রীপাদ এমনি একটি চর্ষা গাইলেন। অবস্থি। 
রাগ-নিদেশ সব চর্যায়ই রচনাকালে দেওয় কি না, ত। আমাদের পক্ষে বল! 
সম্ভব নয়। 

চর্যায় সুর দানের জন্য পুঁথি এবং ব্বত্তিতে মোট আঠারোটি রাগ-রাগিণীর 
নাম দেওয়] রয়েছে । এই রাগ-রাগিণীগুলি হল অরু, ইন্দ্রতাল, কহওঞ্জরী, 
কামেদ, গাউড়ীঃ ওঞ্রী, দেবক্রী, দেশাখ, ধানসী, পটমঞ্জরী, বঙ্গাল, বরাড়ী, 
ভৈরবী, মল্লারী, মালবী, গউড়া, রামক্রী এবং শবরী। এগুলির মধ্যে 
অকু, ইন্ত্রতাল এবং কহগুঞরী রাগের কথা বতমান কালের সঙ্গীত-শাস্তে 
নেই। গউড়া বা গোর! নামও এখন অপ্রচলিত । মালসী গউড়ার 
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আধুনিক নাম মালসী গোঁরা। শবরী ফি এফালের সাবেরী? বঙগাল 
বেলাওল ঠাটের পটমঞ্জরী । মল্লারী বর্তমানে অপ্রচলিত এবং রামজী, 
দেবক্রী ইত্যাদি রাগনরাগিণীর নাম ঈষৎ পরিবতিত হয়েছে । দেশাখ 
সম্ভবতঃ “সঙ্গীত-পারিজাত”"*এর দেশাখ্য ব দেবশাখ । এই রাগে তীরতমে। 
রেখাব (অর্থাৎ বর্তমান কালের কোমল গাদ্ধার ) এবং তীব্র গাঙ্ধার ব্যবহৃত 
হত। রাগটির এমন রূপের এখন প্রচলন নেই ।৬ 

যন্ত্রসঙ্গীতের প্রসঙ্গে দুই-একটি চর্যায় একতারা এবং বীশীর উদ্গেখ 
আছে। এর থেকেই আমরা বুঝতে পারি, বাংলা দেশের এই যঙ্ দুটি 
অতি প্রাচীন। অন্তান্য প্রাচীন যন্ের মধ্যে ছোটে।-বড়ে। ভূগডুগি, দুষ্কুভি, 
মাদল, কাসি, ঢোল এবং পটহ ব! ঘটকের উল্লেখ বিভিন্ন চর্যাপদে 
পাওয়া যায়। শোষোক্ত যগ্তগুলি সেকালে সাধারণতঃ উৎসব উপলক্ষে 
ব্যবহৃত হয়েছে । কিন্ত বাদকরা নিজেদের অবসর বিনোদন বা অন্টের 
মনোরঞ্জনের জন্যেও কাশী এবং একতার বাজাতেন । 


চর্যায্গে সাধারণ মানব-সমাজে নারী-পুরুষ উভয়েই ন্বত্যচর্চ! করতো । 
কাহের একট চর্যা থেকে আমর1 জানতে পাই, যোঁথ বা হেত নাচও 
সেকালে অজ্ঞাত ছিলো না । চর্যাকার বীণ। তার একটি চর্যায় লিখেছেন, 
'নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী”-বজ্রধর (অর্থাৎ ভগবান হেরুক ) নাচেন 
এবং দেবী ( অর্থাৎ ভগবতী ডোমনী ) গান করেন। এই উক্তিটি সাক্ষ্য দেয়, 
নাচ এবং গান এক সঙ্গেও অনুষ্ঠিত হত । 

সেকালের সমাজে নাটকও অজ্ঞাত ছিলো না। এর প্রমাণও বীণাব 
উপরি-উক্ত চর্ধ৷ থেকেই পাওয়। যাবে । তিনি বভ্রধরের নাচ এবং দেবীর 
গানের কথা বলবার পরই লিখেছেন, “বৃদ্ধ-নাটক বিসমা হোই',-- 
বুদ্ধনাটউক এমনি গুরুত্বপূর্ণ হয়। নাচ-গানের কথার জের টেনে বল! এই 
কথাটি থেকে আমরা আরো অনুমান করি, নাচ-গান সেফালে অন্ততঃপক্ষে 
কিছু সংখ্যক নাটকের অঙ্গীভূত ছিলে] । 


মক এ -্র স৯হ 


৬ দরষ্টব্য,_রাজা নওয়াব আলী খানঃ 'মারিফুমাগমাত' ( মফমুদূর 
রহমান হিলালী কতৃক অনুদিত ), পৃঃ ২৭৪ এবং রবীন্তরনাথ রার, 
'রাগ-নির্ণয়, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১০৫ 
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নাচ-গান এবং শাস্বপাঠ ছাড়! সেকালের বাংলার আর মাত্র একটি 
সাংক্কংতিক বিষয়ের উল্লেখ চর্যাপদাবলীতে পাওয়া যায়। সে-যুগের 
বাংলাদেশেও এখনকার মতোই দাবা খেলার প্রচলন [ছলে । চর্ধাপদে 
এই খেলাকে বলা হয়েছে 'নয়বল' | এবং রাজার তৎকালীন প্রতিশব্দ 
'ঠাকুর' | শব্দটি তুকীঁ ভাষার । ডঃ সুকুমার সেন এই শবটি দেখে 
মন্তব্য করেছেন, "হয়ত চষায় বণিত খেলার পদ্ধতিটি বিদেশ হইতেই 
আসিয়াছিল। এক ভাষার শব্দ অন্ত ভাষায় প্রচলিত হওয়ার মূলে 
থাকে সংশ্লিষ্ট ভাষাভাষীদের মধ্যে প্রত্যক্ষ ব। পরোক্ষ যোগাযোগ ৷ 
নয়বল খেলার চর্যা-বণিত পদ্ধতি কিভাবে এদেশে এসেছিলো, আজ 
আর ত1 বল সম্ভব নর়। ভারতীয় উপমহাদেশে বিদেশীর আগমন 
শুর হয় ইতিহাসের আদি যুগে । এবং এখানে মুসলিম শাসনের সুত্র- 
পাত ঘটে ৭১১ খৃষ্টাব্দে । এর দুই শতাব্ষীর মধ্যেই মুসলমানদের প্রভাব 
যথেই বিস্তার লাভ করে। নয়বল খেলার পদ্ধতিটি সেই সময়েই এদেশে 
এসেছিলো! কি না. কে জানে! 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখা। শুধু তুকীঁ ভাষার শব্দ নয়. স্থানীয় ভাষার শব্দও 
চর্ধায় ব্যবহৃত বাংল। ভাষায় গৃহীত হয়েছে । চর্ষাহ্গের অন্ততমো শভ্তি- 
শাী ভাষা ছিলো অবহট্ঠ। পণ্ডিভদের মতে, সেকালের বাংল! ভাষার 
ওপর এই ভাষার প্রভাব পড়েছে সবচেয়ে বেশী । চর্যাপদাবলীর 
বাংলার লিঙ্গরীতি এবং ছন্দ-প্রকরণ সম্পুর্ণতঃই অবহট্ঠের দান। যে 
কোনো! ভাবাই অন্য ভাষার দ্বারা নান। কারণে প্রভাবিত হতে পারে । 
বাংল ভাবা তে? তখন সবে থাত্রা শুরু করেছে। এজন, সে-যুগে 
তার ওপর অন্ত ভাষার গভীর প্রশ্তাব পড়বার মধ্যে অস্বাভাবিক 
কিছুই নেই। 

গবেষকদের ধারণ. বর্তমান কালে বাংলা বলে পরিচিত ভাষাটির 
কশ্স সপ্তম থেকে নবম শতাক্ধীর মধ্যে কোনো সময়ে । জন্মগ্রহণের পর 
ক্রত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়ে এ-ভাষা মুসলিম নবাবদের 
আমলে আজকের বাঙাদী সমাজের বোধগম্য রূপ লাভ করে। এই: 
বূুপ গ্রহণের আগে তার কথ্য রূপ কেমন ছিলো, তা বল] অত্যন্ত 
কঠিন। অবহট্ঠ চর্যাধুগের সাহিত্যের ভাষা । কিন্ত এ-ভাষার ছার! 
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প্রভাবিত বাংলা ভাষাও যে সাধারণ মানুষের হারা ব্যবহীত হত এবং 
সেই সাধারণ মানুষের সংখ্যাও যে নেহাং কম ছিলো না, বাংলার 
চর্যাকারদের গ্থারা পদাবলী রচনা এবং সেগুলির পাঠক-শ্রোতার কথা 
ভেবে দেখলে তা সহজেই বোঝা যাবে । 


চর্যাকারদের ধর্মমতের আলোচনার স্থান এখানে নেই । কিন্তু উল্লেখ 
কর! প্রয়োজন কোনে! কোনে। মনীষী “মস্ত চার ধামতকেই এক 
রকম বলে ধরে নিয়েছেন। তবে, ভাদের মত সকলের গ্বারা তর্কাতীত- 
কূপে গৃহীত হয়নি । তাদের প্রতিপক্ষের বক্তব্য» “অভ্যস্তর বিচারে 
পবগলিই যে বৌদ্ধ--তাগ্িক সইজপন্বী মন্ত্রগন্থী, বজ্্রপন্থী যাই বলি 
না কেন কোন একটিমাত্র সাধক গোষ্ঠীর প»না তাহ বলা যায় না)" 
এ-প্রসঙ্গে লক্ষণীয়, তর্ক তোল! সত্তেও প্রথম দলের মতে। দ্বিতীয় দলের 
পশ্িতরাও শেষ পর্যন্ত সিঙ্গান্ত করেছেন, চর্যাপদাবলীর ধম মতকে 
সহজযান বলাই বাঞ্ছনীয় । এবং সহজধান বস্ততঃ বৌদ্ধ ধমে'রই একটি 
শাখ।। 

একাধিক মতবাদের সমষ্টিগত অভিধা সহজযানের ব্যাখ্যা যে সংক্ষেপে 
দেওয়া সম্ভব নয়, তা ওপরের তর্কাভাস থেকেই অনুমেয় । আমর! 
কেবল বলতে পারি, সব মহবাদেরই একট সাধারণ লক্ষ্য ছিলো । 
যার নাম দেওয়] যায় সাধারণ তবস্থা। শাপ্তি। সহজ এমন এবটি 
অবন্থা যা পেলে সাধকের মায়িক জগতের জ্ঞান সম্পূর্ণ নই হয়। তখন 
আর আত্মপর ভেদ থাকে ন। সংস্কার বিনঃ হয়, ভবমোহ বিলুপ্ত হয় 
এবং শুন্যতাজ্ঞান লাড হয়। সে অবস্থা মে সুখে পর্যবসিত হয় তা 
হচ্ছে সহজ স্্রথ ।""*সে অবস্থা না লাভ করতে পারলে সাধকের মুকিলাভ 
হয় না ।+৮ 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, সহজপত্বীর! সাধারণতঃ অনুষ্ঠানিকতার ওপর 
জোর দেন না। ীদের কেউ কেউ ধমণসাধনে তান্ত্রিক পন্থা অবলগ্নে? 
পক্ষপাতী ছিলেন। এরাও দি ধম“মতের দিক থেকে বোদ্ধ হন, তাহলে 
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প্রশ্ন উঠবে,শ্যে বৌদ্ধ ধর্ম বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানসর্বস্বতার বিরোধী, 
তা কি করে তাখ্িকতাকে প্রশ্রয় দিয়েছে? তাশ্িকত1? কি বৈদিক ধমে র 
প্রভাবের ফল? বোদ্ধ ধর্মের আধুনিক বিশেষজ্ঞদের মতে. তাষিকতা 
আসলে বোদ্ধ ধম” থেকেই হিন্দু ধমে গৃহীত হয় এবং এই ধর্মে তথ বাংলা" 
দেশে তাস্িকতার আবির্ভাব ঘটে সম্ভবতঃ চর্যাযুগে বা তার কিছু আগে । 

কিন্ত তাগ্রিতক। যেখান থেকেই আস্মক না কেন, চর্যাকারদের হাতে 
ত1 এক রহশ্তময় রূপ লাভ করে। বস্কতঃ, সমগ্র চর্যাকাব্যের বজ্তব্যই 
এক দুর্বোধ্য রহস্যে আব্বত। চর্যার ভাষা সহজ সরল । হয়তো! বা সে- 
যুগে এটা ছিলে! প্রাকৃতজনের ভাষা । চযায় চিত্রিত জীবনও সাধারণ । 
এমনকি, চযণাপদাবলীতে আমরা প্রধানতঃ যে সমস্ত মানুষ ব] সম্প্দায়ের 
সাক্ষাং পাই, তাদেরও কেউই অসাধারণ নয় । অথচ সবই অসাধারণ । 
চষণাকারর। সহজ সরল ভাবায় সাধারণ মানুষদের নিয়ে যা কিছু বলেছেন, 
তার সবটুকুই ইঙ্গিত বা রূপক। সেই র্ূপকের আড়ালে যে বক্তব্য 
লকিয়ে আছে, একালের মানুষের কাছে তো তা সম্পুর্ণতঃই অবোধ্য 
এবং সেকালেও ত1 খুব কম মানুষের পক্ষেই অনুধাবন করা সম্ভব 
ছিলো। চযণাপদাবলীর এক বিশিষ্ট কবি কুকুরীপাদও একটি পদে স্পষ্ট 
ভাষায়ই বলেছেন, তার দ্বারা গীত চষ" “কোড়ি মঝে একু হিঅহি* 
সমাইউ” অর্থাৎ কোটিতে একট মাত্র হদয়ে গিয়ে পৌঁচেছে। আর, 
ঢে্টন-পা! বলেন তার গীত বিরলে বুঝই' অর্থা কম লোকেই বোঝে । 

প্রশ্ন উঠতে পারে, চর্যাকারদের বল্তবাকে এমন দুবোধ্য করে রাখবার 
কারণ কি; এগপ্রশ্রের সঠিক উত্তর দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় । 
তবে দুবোধ্যতার কারণ হিসেবে অন্ত তঃপক্ষে দুট ।জনিষের কথা বিবেচনা 
করা যেতে পারে। প্রথমটি পুরোহিততদ্বের প্রাবলা তথ পেশাগত তত 
আর তথা পরিবেশনে একচেটিয়! অধিকার রাখবার কঠোর প্রয়াস। 
অন্যবিধ সম্ভাব্য কারণ প্রতিপক্ষ হিসেবে অতি প্রবল এবং শক্রভাবাপন্ন 
সমাজ বা রাজশঞ্জির ভয়ে ধথাসম্ভব গোপনে এবং বূপকের মোড়কে 
ধম প্রচারের চে] । 

চযাপদাবলীর ধম“তত্বের আলোচনা"প্রসঙ্গে আরে। একটি কথা বলা 
প্রয়োজন । চষণাযুগের বাংলাদেশে হিচ্ফু বা বৌদ্ধ যে ধমেরই প্রাধান্ত 
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থাক, না! কেন,কোনো কোনে! ধম“সাধক যে আগম-বেদ পাঠ, জপ-্তপ এবং 
ঘণ্টা-বাদ্য সহকারে পুজো-অর্চনা করবার পক্ষপাতী ছিলেন, অস্ততঃপক্ষে 
দুটি চযায় তার প্রমাণ আছে ।এই ধম“সাধকর! সম্ভবতঃ ত্রাঙ্মণ পূজারী । 
কোনে! কোনে৷ গৃহস্থের বাড়ীতে দেবমূতিও রাখা! হত। এর প্রমাণ 
পাই ধার্মের একট চর্ষ! থেকে । তিনি লিখেছেন,_ 

-**দাটই হরি-হর-বাক্গ ভড়ার। 

দাট। হই নবগুণ শাসন-পড়? ॥ . 
হরি, হর এবং রক্ষা ঠাকুর পুড়ে যান আর তাদের সাথে পুড়ে 
যায় পৈত। আর ভূমিদান-পাট্টী | 

ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পকে নীরব বোন্ধদের ঘরে ব্রক্মাদি দেবতার মৃতি 
থাকা কোনে ক্রমেই সগ্ুব নর । মনে হয়. ধাম যে অগ্থিকাণ্ডের বর্ণন। 
দিয়েছেন, তা কোনে। হিন্দুবাড়ীর। এবং সে-বাড়ীর কর্তা ছিলেন 
সম্ভবতঃ সঙ্গতিপন্ন। বিত্তহীন মানুষের বাড়ীতে দেবমূতি রাখ! সহজ 
নয়। কারণ, দেবমূৃতি রাখলে তার পুজো! আর সেবার ব্যবস্থাও রাখতে 
হয় এবং সেবব্যবস্থ1! একেবারে নিখরচায় সার] চলে না। অন্য দিকে, 
ভূমিদান-পাট্া যার বাড়ীতে থাকে, তাকে আর যা-ই বলি, না কেন, নিঃসগ্ছল 
কিছুতেই বলতে পারিনে। বিশেষতঃ ঘখন দেখি, তার বাড়ীতে 
একাধিক দেববিগ্রহ প্রতিষ্টিত । 

কোনে। কোনো গৃহস্থের ঘরে যে পট থাকতো, তার ইঙ্গিতও একটি 
চর্ষ] থেকে পাওয়। যায় । 

'শবর'-এর একট চঘণায় শবরদের ম্বৃতদেহ-সংকারের বর্ণনা আছে। 
চযটিতে ক্রিয়াকর্মের খুব বেশী উল্লেখ ন। থাকলেও বোঝা যায়, 
সৎকার-পদ্ধতিটি হিন্দু সমাজের মুতদেহ-সংকার পদ্ধতির অনুন্থপ এবং 
আজও এর কোনে! পরিবর্তন হয়নি। “শবর'-এর চর্ধাটির সংশ্লিষ্ট অংশ 
এখানে উদ্ধত করছি,-- 

'" চারিবাসে গড়িল রে দি চঞ্চালী 

তোহি তোলি শবরে ডাহ কএল? কান্দই সণ শিআলী 
মারিল ভবমন্ত! রে দহ-দিহে দিধলি বলী 

হেরি সে সবরে! নিরেবণ ভইল! ফিটিলি ববরালী ॥ 


৮ 


চারটি বাশ আর ঠাচাড়ি দিয়ে তৈরী খাটিয়ায় উঠিয়ে নিয়ে 
শবরকে দাহ কর! হল। তাই দেখে শকুন আর শ্গাল কাদছে । ভবমত্ত 
শবরের বৃত্যুর পর দশ দিকে পিও দেওয়। হল। এই দেখো শবর নিমূ'ল 
হয়ে গেছে, তার শবরগিরিও ছুটে গেছে । 

উপরি-উক্ত ধর্মীয়ি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ থেকে লক্ষণীয়, চযশকারর। 
উচ্চ বর্ণের হিম্ছুদের বাদ দিয়ে শবর-চণ্ডালের মতে। নিয় শ্রেণীর মানুষের 
প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাতেন। কিন্ত তাদের ধম'মত যা-ই হোক, ধর্মীয় 
শিক্ষার প্রয়োজন নিশ্চয়ই কেবল নিম্ন শ্রেণীর মানুষের সমাজেই সীমাবদ্ধ 
হিলেো না। স্থতরাং তারা তে। যে কোনো শ্রেণীর মানুষকেই তাদের 
শিষ্য বা উপদেশের লক্ষ্য করে নিতে পারতেন । তীদের সবাই যে 
নিম্ন বর্ণের বা শ্রেণীর জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন, 
তারও কোনে প্রমাণ নেই । তাহলে চর্যাপদাবলীতে নিম্ন বর্ণের লোকের 
প্রাধান্ত লাভের কারণ কি? 


আমার মনে হয়, এ-প্রশ্নের দুটি আনুমানিক উত্তর দেওয়া যেতে 
পারে। প্রথমতঃ, সবাই জানেন, হিন্দু ধমের শাস্ত্র পাঠ এবং আচার- 
অনুষ্ঠানের অধিকার তথা ধমে'র মূল তত্ব প্রত্যক্ষভাবে জানবার দাবী 
নিম্ন বর্ণের হিম্ুদের জন্যে স্বীকৃত নয়। নিয় বর্ণের মানুষের প্রতি উচ্চ 
বর্ণের হিন্ফুদের এই বিমাতৃস্বলভ মনোভাব বৌদ্ধ ধমে'র মাধামে একটি 
প্রতিবাদী চেতনার জন্ম দেয়। বুদ্ধ বর্ণাশ্রমের বিরোধিত! করে তার 
ধমে'র সকল বিষয়কে সবসাধারণের উপযোগী কপ দানের প্রয়াস পান। 
এ-ক্ষেত্রে তিনি অবশ্যি প্রথম উদ্ভোক্তা নন। তার আগেও কয়েকজন 
ধম“প্রচারক ত্রাক্ষণাদি বর্ণের একমায়কত্বের বিরোধিত1 করেন।» কিন্ত 
বৌদ্ধ ধর্মের অন্তমিহিত শক্তি এই শ্রেণীর অন্যান্ত ধমে'র শক্তির তুলনায় 
ছিলো অনেক বেশী। এর ফলে, অত্যাচারিত নিম্ন বর্ণের মানুষ 
বৌদ্ধ ধমে'র প্রতি যতো)। আকৃই য়, অন্ত ধর্মের প্রতি ততোট। হয়নি ॥ 


চযণাকারদের সহঙজ্ম ধর্মসাধন-পদ্ধতিণ হয়তে। একই ধরনের সাফল্য লাভ 
করেছিলো । 


আস সরস 


৯ 'টুয়েট্টি-ফাইভ হান্ড্রেড ইয়ার... অব বৃদ্ধি ম,, গ্রন্থে সংকলিত 
এম, আয়াস্বামী শাত্রীর প্রবন্ধ 'এযাপ্রো ২ হিন্ুইজ.অ. দ্ুষ্টব্য (পৃঃ ৩৪৫ )। 


৯ 


চধঠাপদাবলীতে নিন্ন বর্ণের মানুষের প্রাধান্ত অয একটি কারণেও ঘটে 
থাকতে পারে। চযাকারদের সবাই হয়তে। ছিলেন বৌদ্ধদের ধম“গুরঃ 
বা পুরোহিত এবং সেকালের বৌঁন্ধ সমাজে হয়তো! ডোমদের মতো নি 
বর্ণের মানুষের সংখ্যাই ছিলে বেশী । বাংলার পাল রাজবংশের ইতিহাস 
থেকে আমর জানতে পাই, সেষুগে ভোমরা যথেষ্ট শোষ'বীর্ষের পরিচয় 
দিয়েছে 1১০ এমনকি, এক সময় বাংলার উত্তর অঞ্চলে নাকি তাদেরই 
জ্ঞাতিরা রাজত্ব করতো । € শোনা যায়, কুচবিহার রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা 
কোচরাও ডোমদেরই মতো! একটি জাতি ছিলো ।) ডোমর। ঠিক কখন 
বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হয়, ত1 অবশ্যি আমর! জানিনে। কিন্ত একথ। 
এতিহাসিক সত্য যে, ডোম সমাজ একদ। বৌদ্ধ ধমের অকপট অনুসারী 
ছিলো । বাংলায় সেন রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এক দিকে বিজিত 
জাতি রূপে, অন্ত দিকে গৌড় ব্রাহ্গণ্যবাদের প্রতিপক্ষ বৌদ্ধ ধর্মের 
অনুসারী হিসেবে ডোমর! আগেকার সামাজিক সম্মান এবং প্রভাব- 
প্রতিপত্তি হারিয়ে ফেলে । তাদের দূদ'শার অবশ্যি এইখানেই শেষ নয় । 
পরাজিত, ক্ষমতাহীন ডোম জাতি ক্রমশঃ নিবিভ এবং ঘ্বণার পাত্র হয়ে 
পড়ে । হয়তে। ত্রাহ্মণ্যবাদের এমনি দাপটের যুগেই বৌদ্ধ ধর্ষের চচায় এবং 
অনুসরণে গোপনতা আর দুবোধ্যতার আশ্রয় নেরার প্রয়োজন দেখা 
দেয়। ইতিহাসপাঠকরা অবশ্যি শ্নেন, গোপনত! আর দূর্বোধাতার 
আশ্রয় নিয়েও কোনো ফল পাওয়া খায়নি । বৌদ্ধ ধম“গুরুরা একে একে 
তিব্বত বা নেপালের দিকে পালিয়ে গেছেন, আর, ডোমদের নতে। 
নিঃসহায় পাধারধ মানসেরা শেষ পর্ষন্থ ভ্ান্ষণ্যবাদের প্রভুত্ব মেনে নিয়ে 
এবং হিন্দু সনাগ্রের নীচু স্তরে মিশে গিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করেছে । 


আগেই বলেছি, চযএকাররা অর্থনৈতিক বিষয় ছাড়া অস্ত কোনো বিষয়ে 


তেমন মুখর নন । রার্্নৈতিক প্রসঙ্গে 
নাণান্থর | দুই-তিনট বিয়ের আভা, 
রানে কন! পথাননাঃ ব্যাক প 
১০ পোঁকিক এড়া 'আখুঢাম 
মে গডোশণের কথা আছে, পগ্িতদের চ 


৩৩ 


ডোম শোড়। 


তাদের অমুখরত! 1 নীরবতারই 
ছাড়া চঘা পদাবলী থেকে সেকালের 
কে আর কিছুই জানা যায় ন।। 


ডোম সাজে "তে 
, ভার! হিলো ডোদ-সেন | 


'ঢেন্ন-প1-র একা চষণয় আছে, 'জে। সে চোর সোই দুধাধী,-_ 
যে চোর, সে-ই কোতোয়াল। এই উক্তি থেকে মনে হয়, চযাযুগে 
দারোগ। ব! কোতোয়াল € কোটাল ) শ্রেণীর কিছু রাজকম/চারী ছিলে| ৷ 
তার। শুধু চৌধ'বত্তির উৎসাদনেই ব্যস্ত থাকতো, নাঃ সাধারণভাবে 
সর্ববিধ অন্যায়। অপরাধ এবং বিশৃখখল] দমনের মাধ্যমে শান্তি বজায় 
রাখবার চেষ্টাও করতে, কে জানে! বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে দোসাদ 
নামের কিছু অধিবাসী এখনো আছে। এর] সেকালের দুষাধীদের 
উত্তরপুরুষ কিন।, তা-ই বাকে বলবে? 'দোসাদ” শব্দটি 'দুবাধা-র 
অপভ্রংশ হওয়াও বিচিত্র নয়। দোসাদর। নিজেদের পাসবান বা শান্ত্রী 
বলে বংশগত পরিচয় দেয়। প্রসগতঃ আরো স্মরণীয়, ভারতীয় উপ- 
মহাদেশের অনেক বংশগত পদবীই আসলে পূর্ব যুগের রাজদত্ত পদবী 
ব। রাজকম 'চারীদের শ্রেণীবাচক কিংবা পদমধ দাস্ুচক নাম । 

অর্থনৈতিক প্রসঙ্গের আলোচনায় দেখা গেছে, সেকালে পথে ঘাটে শুষ্ক 
আদায়ের ব্যবস্থা ছিলে।। একাজ কোন্‌ শ্রেণীর রাজকর্মচারীরা করতেন, 
কেবল গবেষকরাই ধলতে পারেন । কাহেরে একটি চর্যায় 'উআরি বলে 
একটি শর্শ আছে। কোনে। কোনে। পাঙিতের মতে শব্দটি 'উপকারিক-র 
অপভ্রংশ এবং এর চর্যাকালীন অর্থ কাছারি বা সদরমহল । আমার অনুমান, 
কাছারির দায়িত্ব ছিলে! রাজনিদে”শ কার্ধে পরিণতকরণের মাধ্যমে পরোপকার 
সাধন । ঢাকার উয়ারি এলাকাটি কি সেকালের উআরি"র স্মৃভিবাহক? 

চর্যাযুগে বঙ্গ দেশ বলতে যে বর্তমান কালের বাংলাদেশ বোঝাতে" না, 
তার আভান একাধিক চর্যাপদে আছে । চরাকারদের ইপ্দিত অনুসারে. 
তাদের যুগের বঙ্গ দেশ ছিলো নিম্ন বঙ্গ । অন্য দিকে, ইতিহাসকারদের মতে, 
প্রাচীন বাংলায়. ""বঙ্গ নামেও একটি জাতি বাস করিত। বঙ্গদের অধ্যুষিত 
দেশ বঙ্গ নামে পরিচিত ছিল। মোটামটিভাবে এই জনপদের সীম ছিল 
পশ্চিমে ভাগীরথী নবী, উত্তরে পদ্ম, 1, পুর্বে রমপুত্র নং ও মেদন। এবং 
দক্ষিণে সমুদ্র । এক-কথায় বলিতে ৫ল বাংলার দক্ষিণ এবং পূর্ব অঞ্চলের 
কিছুট। লইয়] এই জনপদটি গঠিত ছিল "৯১ 

এইখানে একটি প্রশ্ন ॥ 'বাালী টিবৈদিক। এই “বাছাণী বজতে 
বদি বাঙ্গাল নামধেয় কোনে দেশের ₹ধবাসীদেন্ধ বোঝায়, তাহলে স্বীকার 


৩১ 


করতে হবে' বৈদিক যুগেও দেশটির অস্তিত্ব ছিলে1। বাংলার কতকগুলি 
শিলালিপিতে বঙ্গ এবং বাঙ্গাল উভয় দেশেরই উল্লেখ আছে। কিন্ত 
ইতিহাসফার আবুল ফজলের মতে, প্রাচীন বাংলার রাজারা আপন আপন 
এলাকায় উঁচু উচু আল তৈরী করাতেন এবং এই সব আল এতে। বেশী 
পরিচিত ছিলে] যে, 'বঙ্গ' শব্ধটির সাথে 'আল' জুড়ে দিয়ে তাদের দেশের 
নাম বঙ্গাল বা বাঙ্গাল রাখ হয়। আবুল ফজল'বণিত বঙ্গাল দেশের 
অস্তিত্ব কি বৈদিক যুগ থেকেই জ্ঞাত? 

এপপ্রগ্রের উত্তর যা-ই হোক এবং চষণকারর! বঙ্গ-দেশ বলতে যা-ই বুঝে 
থাকুন, না কেন তার! যেসব তথ্য দেন, ত1 শুধু নিষ্নবঙ্গবহিভূ'ত বাংলার নয় । 
চযণপদাবলী নিয়ে ধারা আলোচনা করেছেন, তারাও সম্ভবতঃ এ-কারণেই 
প্রাপ্ত তথ্যাবলীকে এদেশের বিশেষ কোনো অঞ্চলের সাথে সম্পকিত বলে 
ভাবতে রাজী নন। আমার মনে হয়, সাধারণ পাঠকজনের জন্তেও এই 
মহাজন প্থার অনুসরণই শ্রেয় । 
[ ১৯৬১] 
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বাংলার বারোমাসী 


বারোমাসী বা বারোমাস্য! ভারতীয় উপমহাদেশের লোকসাহিতোর 
একট বিশি্ শাখা । অভিজাত সাহিত্যেও এর প্রচলন নেহাৎ কম নয়। 
আঙ্গিক এবং বাচন ভঙ্গিতে অনন্ঠ, বারোমাসী বিভিন্ন সময়ে কাব্যের ক্ষেত্রে 
বিভিম্ পম্থায় আর উদ্দেস্টে ব্যবহৃত হয়েছে। স্বয়ংসম্পূর্ণ বা খণ্ড কবিতার 
আকারে যেমন এর ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়, তেমনি দীর্ঘ কাহিনীফাব্যের 
ংশ হিসেবেও এর ব্যবহার অতি বছল । কিন্তু ব্যবহারক্ষেত্রে যেমনি হোক, 
বারোমাসী জনসমাজে প্রচার লাভ করেছে প্রধানতঃ সুরের মাধ্যমে । সব 


মিলিয়ে বারোমাসী যে ধরনের কাব্যস্থষ্টি, ত1 পৃথিবীর আর কোনো অঞ্চলে 
আছে বলে এখনে। জান যায়নি । 


এখানে আরে? উল্লেখযোগ্য, সাহিত্যের বিভিন্ন আঙ্গিকের রচনাবলীর 
মধ্যে উৎকর্ষেও বারোমাসীর গুরুত্ব কম নয়। বস্ধতঃ, আঙ্তিকের দিক থেকে 
বাপোমাসী প্রায় ক্ষেত্রেই সুপস্বদ্ধ রচন৷ এবং তার কাব্যরসও সরল, অকপট 
অনুভূতি থেকে উৎসারিত । তার বাণীধারা কাট খালের জলের মতো 
বাধা পথে এগিয়ে চলে । এজন্েই উচ্ছল হওয়ার অবকাশ তার সীমায়িত, 


অকারণে পথের সবটুকু সিক্ত করবার তাগিদও অমোঘ নয়। এই সব 
লক্ষণই তাকে চিনে নেয়ার সবচেয়ে সহজ উপায় ! 


বারোমাসীর নাম-লক্ষণ বক্তব্যের সাথে বৎসরের বারোটি মাসের 
উল্লেখ । মাসগুলি ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বত্রই একই নামে পরিচিত । 
অন্য দিকে, বিভিম ভাষার বারোমাসীর রূপ, বাচনভঙ্গি ইত্যাদির মধ্যে 
সামান্যতমে। পার্থক্যও নেই এবং বারোমাসীর আদি যুগের নমুনাগুলি 
অলিখিত আর রচনার স্বানকালাদি সম্পর্কে নীরব বলে কোন্টি বয়েসে 
সবচেয়ে প্রাচীন, ত1! বোঝাও সম্ভব য়। তাই, বিশাল ভারতীয় উপ- 
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মহাদেশের কোন্‌ অঞ্ল বারোমাসীর জশ্মভূমি, কোন্‌ ভাষ। তার মাতৃভাষা 
এবং কোন্‌ মানবগ্োষ্ঠী তার প্রথম লালনকর্তা, এসব প্রশ্নের উত্তর সন্ধান 
কর! যদিচ কাম, তবু অগাধ্য। তবে. বারোমাসী সম্পর্কে এ-পয স্ত তো 
আলোচন। প্রকাশিত হয়েছে (পরিমাণে ত। অতি সামান্ত ১, তার থেকে 
জানা যায়, বাংলা ভাষায় এর প্রাচ্য সর্বাধিক । সারা কাংলার কথা নাই 
বা বললাম । শুধু বাংলাদেশেই কৌতুহলী মনীষীরা আজ অবধি যেসব 
বারোমাসীর সন্ধান পেয়েছেন, সংখ্যায় সেগুলি অন্ত সমস্ত ভাষার বারো” 
মাসীর মোট সংখ্যার থেকে বেশী হয়তে। নয়, কিন্ত তার থেকে কম. এমন 
কথাও নিঃসক্ষোচে বল! চলে না। এবং লোফিক আর অভিজাত দুই 
শ্রেণীর বারোমাসীই এখানে সংখ্যায় প্রচুর | 
এই অনন্য শ্রেণীর রচনার প্রাঠীনতমে? নমুনাগুলি পাওয়। গেছে লো" 
সাহিত্য থেকে । বহু বারোমাসীতে প্রাচীন ব। প্রাগৈতিহাসিক সমাজ 
আর কালের এমন জিনিষের উল্লেখ আছে, যা শুধুমাত্র লোকসাহিত্যেই 
থাকা সম্ভব। তবু নিঃসক্ষোচে বল1 যায় না. বারোমাসী প্রথমে দেখা 
দিয়েছিলো লোকসাহিত্যে। তার ছন্দোবদ্ধ সুনিিষ্ট ক্ূপই আমাদের এমন 
মন্তব্য প্রকাশের পথে সবচেয়ে বড়ে! বাধা । এই বাধা আরে দু্তর হয়ে ওতে, 
যখন দেখি, অনুমত সমাজে যেমন বারোমাসী প্রচলিত আছে তেমনি বহু 
সাধকের উত্তরস্ুরী কালিদাসের রচনায় এবং একাধিক পুরাণেও বারোমাসী 
গোত্রের রচন। রয়েছে । 
কিন্ত বারোমাসা'র প্রথম উৎস লোকসাহিত্যই হোক, আর অভিজাত 
সাহিত্যই হোক, একটি বিষয়ে আমাদের কোনো সংশয় নেই। একটু 
আগেই বলেছি, বাংলা সহিত্যের দুটি ধারাতেই তার প্রাচুর্য আছে। 
সহজেই অনুমেয়, এই প্রাচ্য” আমাদের সাহিত্যে তার ব্যাপক চ্1 আর 
উৎকষে'র ফল। এমন চচণ আর উৎকৰ' আমরা আর কোনো ভাষায় 
দেখিনে। বাংল সাইতে।র ছোচে বড়ো! অসংখ্য কবি বারোমাসী রচনা 
করেছেন । তার ধার] ব্রমে ত্রমে বীণ থেকে ক্ষীণতরো হয়ে আসে । 
কিন্ত তা আজও একেবারে থেমে শনি । পাঠকর] নিশ্চয়ই জানেন, 
একালের লোকসাহিতোর মতো অ: শত সাহিত্যের আধুনিক কবিদের 
গধোও বারোমাসী-রচয়িতার অভাব 'শহ। 
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কারে! কারো মতে, বাংলার আদ্তমে। বারোমার্সীগুলি রচিত হয় 
দশ শতাব্দীর আগে । কিন্ত সে-সময়ের বাংল] সাহিত্যের যে সমস্ত 
নিদর্শন বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে পাওয়া গেছে, সেসবের সঙ্গে বারোমাসীগুলির 
ভাষার কোনো সাৃশ্য নেই । উদাহরণস্বরূপ রামাই পঙিতের 'শুন্তপুরাণ' 
থেকে একটি বারোমাসীর কয়েকটি লাইন এখানে উদ্ধ'ত করছি,__ 
.--আখিন মাসেত মেঘে বরিষত্ব ঝিষিকানি । 
নদীএ আছেন কৃপজল পৃূরিত যে পানি ॥ 
কাত্তিকে সোলুঙেতে নাহিক আকুল! । 
অথানে পাকএ শিষ নামএ পড় একেলা |. 
কেউ বলেন, রামাই পণ্ডিত দশম-একাদশ শতকের কবি, কারে। কারে 
মতে সপ্তদশ শতকের । কিন্ত বারোমাসীটির ভাষাকে ওই দুটি সময়ের 
কোনোটির ভাষা বলেই সহজে মেনে নেয়। চলে না। বর্দিমূল রচন। 
পরিবতিত ন৷ হয়ে থাকে, তাহলে তার আবিভণাবকাল সম্পকে নতুনতরো 
সিদ্ধান্ত নেয়। প্রয়োজন । 
অবশ্যি, প্রাচীন এবং মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যের বহু তথ্য আজও 
অনাবিষ্কত রয়ে গেছে। এজন্যে, আদি যুগের বারোমাসীর ক্রমবিকাশ 
সম্পর্কেও বিস্তারিত এবং তর্কাতীত কিছু বল! সম্ভব নয়। তবে, বিভিন্ন সুত্র 
থেকে জান যায়, লৌকিক এবং অভিজাত উভয় শাখাতেই বারোমাসীর 
ব্যাপক বিকাশের সুচনা! ঘটে যোড়শ শতাব্দীতে । তারপর ক্রমে ক্রমে 
বারোমাসী রচন! হয়ে দাঁড়ায় অনেকাংশেই গতানুগতিক এবং অনুকরণের 
ব্যাপার । মধ্য যুগে বস্তুতঃ এমন বাঙালী কবি সম্ভবতঃ কমই ছিলেন, 
ধারা কখনে। বারোমাসী রচনা করেননি । এ-প্রসঙ্গে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের 
মন্তব্য স্মরণীয় ॥ তিনি তার 'বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য' নামক গ্রন্থে বলেছেন, 
,**আমরা প্রতি চত্তী কাব্যে ফুল্লর! ও খুল্লনার 'বারমাস্তা” পাইয়াছি। 
এতত্যতীত বিজয় গুপ্তের 'পঞ্পপুরাণে' পল্লাবতীর 'বারমান্য' 
(১৭৮৩ পদ), বিষ্াসুন্দরগুলিত বিষ্ভার 'বারোমাস্য» সৈয়দ আলাওল 
কবির 'পগ্থাবতী'তে নাগমতী । 'বারমান্া' মুরারি ওঝার নাতি 
শ্লীধর প্রণীত রাধার 'বারমাস্ত” সেক কমরালী বিরচিত রাধার 
'বারমাস্তা,' সেক জালাল প্রণীত শখীর “বারমাস্তা এইন্ধপ রাশি রাশি 
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বারমাশ্তার' সঙ্গে প্রাচীন বঙ্গ সাহিতোর পথে-ঘাটে সাক্ষাৎকার 
লাভ করিয়াছি । যেখানে একটি জন্দর ভাব পাওয়া গিয়াছে, তং 
পরেই উহা উপর্য,পরি কবিগণের চেষ্টায় তত্তসার হইয়াছে ।*"" 
এই বিপুলসংখ্যক বারোগাসী কিন্তু পুনরাবত্তিদোষ সত্ত্বেও এফেবারে 
বৈচিত্র্যহীন নয়। বরং সীমাম়িত অবকাশেও কবিরা স্বাদ বদলের 
প্রয়াস পেয়েছেন। তার ফলে, এক দিকে যেমন বিষয়ে কিছু কিছু 
নতুনত্ব আসে, অন্ত দিকে তেনি দেখা দেয় আঙ্গিকের বৈচিত্র্য । একটু 
আগেই বলেছি, বারোমাসীর একটি বিশেষ লক্ষণ এতে বক্তব্য পরিবেশিত 
হয় বংসরের সব কটি মাসের উল্লেখ করে, প্রত্যেক মাসের সঙ্গেই বক্তব্যের 
এক-একটি দিক বা অংশকে জড়িয়ে নিয়ে। কোনো কোনে ক্ষেত্রে 
বারে মাসের পরিবতে” ছয় খতুর উল্লেখও আছে । যেমন, কালিদাসের 
'ধতৃসংহার' | বাংলায় কালিদাস রায়ের “চিরমিলন' শীর্ধক কবিতাটি এই 
ধরনের রচন]। 
যেসব বারোমাসীতে সব মাস ব। খতুরই উল্লেখ আছে, আলোচনার 
সুবিধার জন্তে তাদের নাম দেওয়৷ যেতে পারে সম্পূর্ণ বারোমাসী ৷ 
রচনালক্ষণে বারোমাসী, কিন্ত সকল মাসের উল্লেখ নেই, এমন রচনাও 
ংলায় এবং ভারতীয় উপমহাদেশের অন্তান্ত ভাষায়ও--যথেষ্ট রয়েছে । 
এগুলির কোনোটিতে আছে আট মাসের কথা ( যেমন, যণ্তীবর দত্তের 
“মনসামঙগল'-এ বেছলার অষ্টমাসী ), কোনোটিতে ছয় মাসের (উদাহরণ, 
“ময়মনসিংহ গীতিকায় কন্ ও লীলার যাম্মাসিকী ), ফোনোটিতে ব! 
ফেবল চার মাসের (যথা, “পদকপ্পতরু,তে সংকলিত সিংহভূপতির চতু- 
মাসী )। ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্রাচাযে'র মতে, এগুলি "বারোমাসী গীতিরই 
সগোত্র, এই নামেই এদের সাধারণ পরিচয় । সহজ কথায় বারো মাস বা 
ছয় খতুর চিত্র-চরিত্র অবলগ্বনে মানব"মানবীর আনন্দ-অশ্রদর আবেগ- 
উচ্ছবাসময় গীতিই 'বারমাস্থা? ।” 
প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, চট্টগ্রামে; ধলঘাট উচ্চবিদ্যালয়ের প্রাস্তন ছাত্র 
শ্রীমান আদিনাথ সরকার এমন এধ £ গীত সংগ্রহ করেছেন, যাতে দশ 
মাসের উল্লেখ আছে । রচনাটি খুব -"ব লৌকিক । টট্টগ্রাম অঞ্চলে এটি 
সীতার দশনাস্তা' নামে পরিচিত এর আগেকার কোনে সংগ্রহে 


ত্৬ 


দশমাসী দেখা যায়নি | 'দীতার দশমান্যা'শয় আমরা পাই বৈশাখ থেকে 
মাঘ পযন্ত দশ মাসের উল্লেখ । 

চতুর্মাসী, ছয়মাসী, অষ্টমাসী আর দশমাসীগুলিকে সাধারণভাবে 
অসপ্পুর্ণ বারোমাসী বললে আশা করি অন্তায় হবে না । 

এখানে বল প্রয়োজন, সকল বারোমাসীতেই যে মাস বা খতুর উল্লেখ 
থাকবে, এমন কোনে! কথা নেই । বারোমাসীসাহিত্যের পাঠকর নিশ্চয়ই 
লক্ষ্য করেছেন, এর বহু রচনায় কবিনিদিষ্ট সময়েরও সব মাসের উল্লেখ 
মেলে না । এমনকি, কোনে। কোনো রচনায় আদে কোনে মাস বা খতুর 
নাম নেই। অথচ এগুলিতেও বারোমাসীর কাব্যরীতি অনুষস্থত হয়েছে । এ" 
ধরনের বারোমাসীর সাক্ষাৎ মেলে সাধারণতঃ লোকসা হিত্যে। মুহল্মদ মনসুর 
উদ্দিনের 'হারামণি' গ্রন্থমালায় এই জাতীয় বারোমাসীর বেশ কয়েকটি নমুন। 
রয়েছে । প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সব মাসের উল্লেখ না পেলে এগুলিকেও 
অসম্পূর্ণ বারোমাসী বলে ধরে নেয়াই বাঞ্থনীয় ৷ 


ডঃ আশুতোষ ভ্রাচাষে'র মতে, বারোমাসী বিরহ-সঙ্গীতের একটি 
বিশিষ্ট অঙ্গমাত্র । কিন্তু এই মত নিভু'ল বলে মেনে নেয় সম্ভব নয়। 
বিস্তারিত আলোচনায় দেখা যাবে, আঙ্গিকের মতে। বিষয়ের দিক 
থেকেও বারোমাসীর নিজন্ব কিছু বৈচিত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য আছে। 

এ-প্যন্ত যেসব বারোমাসীর সন্ধান পাওয়। গেছে, তাদের বিষয়বস্ত 
মোটামুটি হিসেবে নিদিষ্ট। বিষয়ভেদে বাংলা! ভাষার লৌকিক এবং 
অভিজাত উভয় শাখার বারোমাসীকেই চার ভাগে ভাগ কর যায়, 
ব্যবহারিক, আখ্যানযুলক, ব্যক্তিগত তথ পারিবারিক এবং প্রেমমূলক। 
ব্যবহারিক শ্রেণীর বারোমাসী কোনে না কোনে। কাজের সঙ্গে সম্পফিত। 
যেমন, চাষবাসের সময় গীত ব। পূজা-অর্চনার উদ্দেশ্যে রচিত বারোমাসী ৷ 
আখ্যানমূলক বারোমাপী, তার নামেই প্রকাশ, কাহিনীজীবী । এগুলিতে 
প্রায়ই কাহিনী বিবৃত হয়ে থাকে । তৃতীয় গোত্রের বারোমাসীর উপজীব্য 
ব্কিগত বা পারিবারিক ঘটনা বা অবস্থা । ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক 
কতৃ'ক সংগৃহীত রহিমুন্িসার 'দ্রাত্বিলাপ' এবং ফুল্লরা, খুন সীতা, 
বেহুলা, মনস' প্রমুখের অধিকাংশ বারোমাসীই এই শ্রেণীর। বারোমাসী 


১] 


,০ভুঁই মোগে। মাতাপিতা, ভুঁই মোর গে। পুত । 
ভু'ঁইর দৌলতে মোর গে! আশী কোঠা] সুখ ॥। 
বস্ততঃ, প্রকৃতির রূপ ব। মহিম] বণন। এবং তার সাথে আত্মীয়ত। 
স্বাপন প্রকৃতিনির্ভর মানুষের কাছে অত্যন্ত স্বাভাবিক । 


বারোমাসীসাহিত্যের পাঠকর! আরে। লক্ষ্য করেছেন, বারোমাসীতে 
প্রকৃতির প্রাধান্য বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে নারীমানসের চিন্তা- 
অভূনুতির মাধ্যমে, মুখ/তঃ দেহজ কামনার প্রসঙ্গে । এখানে উল্লেখ- 
যোগ্য, বাংলাদেশে এখন যেসব বারোমাসী প্রচলিত আছে, সেগুলির 
একটি বড়ো! অংশ লালিত এবং গীতও হয় কেবল নারীসমাজে । 
সম্থবতঃ এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করেই রওশন ইজদানী বলেছেন, “মেয়েলী 
গীতের আর একটি বিশেষ দিক আছে, তা হচ্ছে, পলীনারীদের বারোমাসী 
গীত ।' কিন্ত ওপরের আলোচনা থেকেই দেখ। যাবে, বারোমাসীকে 
মেয়েলি গানের গোত্রে ফেলা কোনে। ত্রমেই সঙ্গত নয় । মেয়েলি গানেরও 
প্রধান উপজীব্য নারীজীবনের হাসি-অশ্রু । কিন্ত, নারীমানসের চিত্তা- 
অনুভূতির প্রাধান্য সত্ত্বেও, বারোমাসীর ক্ষেত্র নিঃসন্দেহে এর থেকে 
ব্যাপক । পক্ষান্তরে, যে কোনে! বারোমাসীই পুরুষসমাজে গীত হতে 
পারে, কিন্ত সন মেয়েলি গান পারে না। এবং অনেক বারোমাসী-- 
বিশেষতঃ, প্রথম গোত্রের বারোমাসীগুলি শুধুমাত্র পুরুষদের ছার] গেয় । 


প্রসঙ্গতঃ, আদি হগের অধিকাংশ বারোমাসীই কৃষিবিষরক এবং একালে 
কৃষকসমাজে প্রচলিত । মধ্য যুগে অনেক বন্দনামুলক বারোমাসী রচিত 
হয়। এই সব বারোমাসী সাধারণতঃ শোনা যায় অপেক্ষাকৃত ভদ্র 
শ্রেণীর পুরুষের মুখে এবং এগুলির লবকুশও প্রধানতঃ পুরুষ । অন্য 
সমস্ত বারোমাসীই নারীপ্রধান আর নারীগেয়। বক্তব্যও নারীসুলভ ॥ 
ব্যতিক্রমস্বরূপ যে দুই একটি বারোমাসীতে পুরুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, 
সেগুলির বন্তব্যও 'যেন নারীপ্রধান নারোমাসীগ্লির বন্ব্যের প্রতিধ্বনি । 


বড়, চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষণকীর্তন এ বিরহিণী রাধা বষণকালে তার 
অস্তরের বেদন। প্রকাশ করেছেন এইভাবে, 


“**আষাঢ মাসে নব মেঘ গরজএ। 

মদন কদনে মোর নয়ন ঝুরয়ে ॥"." 

কেমনে বঞ্চিব রে বরিষ! চারি মাস । 

এ ভর! যৌবনে ফাহু করিলে নিরাশ' ॥ 

শ্রাবণ মাসে ঘন ঘন বরিষে । 

সেজাত সতিঅ। এক সরী নিন্দ না আইসে ॥॥ .. 

য়োটামুটি হিসেবে সমস্ত প্রেমমূলক বারোমাসীরই এই হল মূল জুর। 

বিভিন্ন কবি বিভিন্ন সময়ে এমনি সুরেই তাদের নায়িকার মানসিক 
আতি প্রকাশ করেছেন। রায় গুণাকরের রচনাবলীতে বিষ্ভার বারোমাসী 
ছাড়াও বারোমাসীর আঙ্গিকে লেখা 'বর্ধা' এবং “বসন্ত” নামে দুটি খণ্ড 
কবিত1 আছে। কবিত। দুটির বক্তব্য বড়, চণ্তীদাসের বক্তব্যের অনুরূপ । 
প্রথম কবিতার্টি থেকে এখানে কয়েকটি চরণ উদ্ধত করছি। লক্ষণীয়, 
এতে কবির গৃহ-প্রত্যাবর্তনের কামনা এবং দেহজ কামনা যেন এক হয়ে 
গেছে» 


''বসন্ত নিদাঘ শেষ, পুনঃ তোর পরবেশ, 
ভারত না গেল দেশ, আঃ আরে বর্ষা ॥ 
ভুবনে করিল তুর্ণ, নদনদী পরিপূর্ণ, 
বিরহিনী বেশ চূর্ণ ভাবিয়া অভস+11*"" 


ময়ুর মঘুরী নাচে। চাতকিনী পিউ যাচে, 
আর কি বিরহী বাচেঃ বুবিনু নিফষ"1। 
অন্ান্ত শ্রেণীর বারোমাসীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রকৃতিনিভ'র 
কৃষিবিষয়ক বারোমাসীগুলি । তবে. এই শ্রেণীর বারোমাসীতে প্রকৃতির 
উল্লেখ গুরুত্বপূর্ণ হলেও তার বর্ণনা রীতিমতে! বিরল। বরং এসব 
রচনায় ফসলের বর্ণন। এবং কৃষকের সুখদৃংখের কাহিনীই মুখ্য । (অবস্টি, 
বিস্তারিত আলোচনায় দেখা যাবে, কৃষিবিষয়ক বারোমাসীও সব সময় 
দেহজ কামনার স্পর্শ বাচিয়ে চলতে পারেনি ।) এবং এ-ধরনের কাহিনী 
প্রার্থনার মতে! হয়ে উঠতেও বাধা নেই,_- 
**-ভাগ্র গেল আঙ্গিন আইল কাতিকে দেয় সাড়া, 
অগ্াণেতে ক্ষ্যাতের় পরে দেখবে আমন ছড়]। 


সাহিত্য-সংলাপ-”ও ৪১ 


আমন ওঠে ঘরে ঘরে দুংখ কিছুই নাই, .. 
আইস এবার যাবার বেল চরণ বন্দি তার... 
প্রকৃতির বণ'না এবং দেহজ কামনার প্রকাশ সবচেয়ে কম দেখা 

যায় আখ্যানমূলক এবং ব্যক্তিগত বা পারিবারিক বিষয়ের বারোমাসীতে ॥ 
এগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রকৃতির প্রসঙ্গ কেবল মাস বা খতুর 
উল্লেখে সীমাবদ্ধ । বর্ণনা যা পাওয়৷ যায়, ত] প্রধানতঃ আনুষ্ঠানিক । 
বারোমাসীর আঙ্তিকে রচিত কবিতায় প্রকৃতি এবং মাস-খতুর প্রসঙ্গ 
উত্থাপন অপরিহার্য,-হয়তো এই ধারণাই সংশ্লিষ্ট কবিদের গতানুগতিক 
প্রকৃতিপ্রীতির কারণ। সংক্ষেপতঃ, আখ্যানমূলক এবং ব্যক্তিগত তথা 
পারিবারিক বিষয়ের বারোমাসী গীতে প্রকৃতির ভূমিকা কিছুটা! গোঁণ, 
যদিচ তার স্বতন্ব সত্তা সর্বদ স্বীকৃত । 


প্রশ্ন উঠতে পারে. বারোমাসীতে প্রকৃতির এই দিগব্যাপ্ত প্রভাব 
কেমন করে এলেো।? এবং নারীপ্রাধান্য ? 

প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে হলে একবার মানুষের আদি ইতিহাসে নজর 
বুলিয়ে নেয়! দরকার। ওপরে আমি সে-ইতিহাস সম্পর্কে কিছুট' 
ইঙ্গিত দিয়েছি । এবার আমার বক্তব্য একটু বিস্তারিতভাবে বলি । 


আজ মানুষের সাথে প্রকৃতির সম্পর্ক যেমনি হোক ন! কেন, একদিন 
সে ছিলে! প্রকৃতির হাতের অন্ধ পুতুল! সেদিনের মূলতঃ প্রাণীভুক 
মানুষ জীবনধারণের প্রয়োজনে বন থেকে বনান্তরে, দেশ থেকে 
দেশাস্তরে বিচরণ করে ফিরেছে খাস্ঠ প্রাণীর সন্ধানে । হয়তো সে 
প্রাণীও ছিলো তারই মতে! যাযাবর, প্রাকৃতিক বেচিত্রা বা খাছের 
অভাব আর প্রাচূর্ষের চক্রবং পরিবর্তনে অস্থির | যৃথচারী মানুষ সেদিনও 
আজকের মতোই প্রকৃতির নিয়ম অনুসরণ করেছে । তবে, তখন সে তার 
প্রকাতিনিভ রত। সম্পকে সচেতন ছিলো, এমন কথা বল। কিছুতেই সম্ভব নয় । 

সে যাই হোক, এক সময় তার জীবনে আসে দিন বদলের 
পাল1। যাযাবর মানুষ আবিকার করে কৃষি। আগে যাকে প্রা 
ধারণের জন্তে চেয়ে থাকতে হত শিকারের দিকে, সে এবার হয়ে ওঠে 
অন্সময় প্রাণ । সঙ্গে স্ঙ্গে তার প্রকৃতিনিভ'রতার চেহার। গেল পালটে । 
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মূল ধরন ঠিক থাকলেও । আগে যে-নিভ'রতা ছিলে! পরোক্ষ এবং 
অন্ধ, এবার তণ হল প্রত্যক্ষ এবং সচেতন। কৃষিজীবী মানবসমাজ 
ক্রমসঞ্চিত অভিজ্ঞত1 থেকে এবার দেখতে পায়, প্রকৃতিই তার অন্নদাত্রী । 
কিন্ত ইচ্ছে করলেই যখন তখন এবং যেখানে সেখানে শম্ত জন্মানে। 
সম্ভব নয়। এর জন্যে বীজ, পরিশ্রম ইত্যাদির যেমন প্রয়োজন হয়, 
তেমনি প্রয়োজন হয়, প্রকৃতির আনুকুল্যের এবং সে-আনুকুলা আসে 
খতুগত পরিবত“নের মাধ্যমে । 

এই জ্ঞানে মহাজ্ঞানী মানুষ ক্রমে হয়ে উঠলো প্রাকৃতিক পরিবর্তনের 
সচেতন, সতর্ক পর্যবেক্ষক । পরিবতণনের লক্ষণ কি, তার ভাবই ব৷ 
কেমন, মানুষ তা বিস্তারিতভাবে জেনে ফেলে । প্রকৃতিতে-ব! তার বিভিন্ন 
শক্তিতে-দেবত্ব বা দেবীত্ব আরোপে অযথা কালক্ষেপেরও আর প্রয়োজন 
থাকে না। মানুষ দেহমন দিয়ে বুঝতে পারে, প্রকৃতির দুর্বোধ্য শি, 
অনুকূল-প্রতিকুল পরিবত'নই কৃষির ব্যাপারে সুখদুঃখদায়িনী শঙ্কা-সম্ভাবনার 
শ্রষ্টা। তার এইস্তরের প্রকৃতিনিভ'রতার স্বব্ষপ এবং ফলাফল বিশ্লেষণ 
করতে গিয়ে বারোমাসী-বিশেষজ্ঞ ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্রাচার্য তার ভারতীয় 
সাহিত্যে বারমাস্যা' নামক গ্রন্থে বলেছেন,-- 


"সেদিনের মানুষের উৎসব বাসনের অবিচ্ছে্ধ অঙ্গ ছিল প্রকৃতি-*" 
গাছের ফল-পৃশ্পের বিকাশে তারা মেতে উঠত, আর তারই অপ্রকাশে 
তার! মর্মাহত হতে? । বলত ও আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তার প্রতিকার 
প্রতিবিধানেও তৎপর হতো তারা ॥ খতুতে খতুতে চাষবাসের বিচিত্র 
অবস্থা । তাই" সেকালের ব্রত ও উৎসবাদির অনুষ্ঠান ছিল মাসে 
মাসে, ধতুতে খতুতে 1.আর উৎসবের দেব-দেবী মাত্রই কষির 
দেবতা॥ ক্ষেতের দেবত।, প্রজনন শক্তির প্রতীক । "* 


আদি যুগের অধিফাংশ বারোমাসীরই বিষয় ফেন যে কৃষি হল, 
ত1 এর থেকেই বোধা যাবে । কৃষিবিষয়ক বারোমাসীগুলি একান্তভাবে 
কৃষিনিভ'র সমাজেরই স্থা্ট। পরবতীঁকালে মানুষের প্রকৃতি-সম্পকিত 
জ্ঞান তাকে প্রকৃতি জয়ে সাহায্য করে। তা সত্বেও, অর্থনৈতিক কারণে, 
সমাজের মুল ফ্ষাঠামোতে বহু দিন কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। এজন, 
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প্রকৃতির প্রসঙ্গ জনায়াসেই' দীর্ঘ আয়ু লাভ করে। তার ব্যাপকতা লাভেন 
জন্যেও দায়ী তখনকার সমাজের প্রায়-অবিচল ন্বপ । 

বাংলাভাষী অঞ্চলে কষিসমাজের গোড়াপত্তন বে হয়েছিলো. এমন 
প্রশ্ন তুলে লাত নেই। কোনে! ইতিহাসকারই প্রশ্নটির সঠিক উত্তর দিতে 
পারবেন না। কিন্ত একথা! আমরা তর্কাতীতভাবেই জেনেছি যে, এ- 
অঞ্চলে প্রাচীনকালে যতো৷ জাতি-উপজাতির আবির্ভাব হয়। খুলতঃ 
তাদের আদি ঘৃত্তি ছিলে! অনেক ক্ষেত্রেই কবি । কিংব। নতুন বাসভৃমিতে 
পৌঁছনোর অনতিকাল পরেই তার! শুরু করে কৃষিকাজ । বর্তমান কালের 


বাংলাভাষী অঞ্চলে প্রধানতঃ উত্তর, উত্তর-পূর্ব এবং উত্তর-পশ্চিম ভাগই 
ছিলে! তাদের প্রথম বাসভূমি । এই সব জায়গ! থেকে তারা পরে 


অন্তর ছড়িয়ে পর্ঠতে। যতে। দূর জানা যায়, তার] ছিলে! আর্ধষেতর মানব- 
গোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখাপ্রশাখার মানুষ । আর্ধজাতিও উপরি-উক্ত জায়গাগুলি 
দিয়েই বাংলায় প্রবেশ করে । তারাও ছিলে? মূলতঃ কৃষিনিভ'র ৷ «আধ 
শবটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থই কৃষক । বাংলার প্রায় সমস্ত দেবদেবীই সেকালের 
এই আর্য এবং আর্ধেতর জাতি-উপপজাতির সঙ্গে এখানে আবিভূত এবং 
প্রতিষ্ঠিত হন। প্রতিষ্ঠার এবং তার পরবতাঁকালে বিভিন্ন জাতি-উপজাতির 
মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাও নৈতিক এবং আদর্শগত কারণে সংঘষ" 
ঘটে। তার ফলে দেবদেবীদের খথেষ্ট পরিবত'ন হয়। তবু, তাদের 
অধিকাংশই যে আসলে কৃষির দে্বেদেবী, তা সহজেই বোঝ] যায়। 
বাংলায় এবং বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে এই সেদিন পর্যন্তও তীর! প্রায় 
শ্ব্ূপে এবং সোজা পথে অতি-অনুগত কৃষক সম্প্রদাষের ভক্তিশ্রদ্ধা ভোগ 
করেছেন। (জাজও তাদের স্ববপ খুব বেশী অস্পষ্ট নয়।) তার] এবং 
তাদের পূজারীর দল প্রথমে যেসব জায়গার বাসিন্দা হন, বিস্তারিত 
বিচারে দেখ! যায়, কৃষিবিষয়ক বারোমাসীঞলি প্রচলিত রয়েছে সেই 


সব অঞ্চলেই । বত'মান আলোচনায় উল্লিখিত এই শ্রেণীর রচন৷ কটি 
রংপুর থেকে সংগৃহীত । 

ওপরের একটি উদ্ধ'তিতে বল। হয়েছে, কৃষির দেবদেবীই প্রজনন 
শক্তির প্রতীক । যেহেতু বারোমাসীর দেবদেবীরাও এই গোত্রের, সে- 
কারণে এখানে বিষয়টি সম্পকে" একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা 
প্রয়োজন । বারোমাসীতে নারীপ্রাধান্তের হেতুও এতে খুঁজে দেখা যাবে। 
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বারোমাসীসাহিত্যের মনোযোগী পাঠকরা জানেন, এতে দেবীদের 
তুলনায় দেবতাদের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য । আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পানে, 
দেবদেবীর এই সংখ্যান্পাত আকশ্মিক। কিন্ত আসলে এর পেছনে 
রয়েছে সভ্যতার বিবত'নের এক কোতুহলজনক কাহিনী । এবং সে- 
কাহিনীর জন্ম কৃষিযুগেরও আগে । মানুষ যখন কৃষি আবিফার করে 
তার যাযাবর জীবনে যতি টানেনি, তখনই লক্ষ্য ধরে, নানী এক 
রহস্যময় ক্ষমতার অধিকারিণী । সেই ক্ষমতার ৰলে তার নতুন মানুষের 
জগ্ম দেয়। কৃষিধুগে দেখা যায়, মাটি তথ] পৃথিবী এমনি ফোনে 
ক্ষমতায় বনপ্রান্তর শল্তের সপ্তারে ভরে তোলে । রহস্যের সমাধানে 
অপারগ আদিম কৃষিসমাজ সেদিন ভেবেছে, এই দুই রহস্তময়ীকে এক্যাবন্ধ 
করতে পারলে শন্টের উৎপাদন সহজ হবে। মানুষ তখনও শিকার 
একেবারে ছেড়ে দেয়নি । ধর্দিও বনের পশুকে আয়ত্তে আনান কৌশল 
সে আবিফার করে ফেলেছে । সন্দেহ নেই, এ-কাজে শারীরিক কারণে 
নারী ছিলে! অগ্পযোগ্য । হয়তো এই প্রাথমিক গজুহাত দেখিয়েই 
সমাজ সেদিন কৃষিকাজের ভাব দেয় নারীর ওপর । কিস্ত নারীর স্্ট- 
ধমিতা সে-যূগের মানুষের মনে এক বিচিত্র বিশ্ময় আর সংস্কার স্ষটি 
করে। তারুপর য ঘটে, সে-সম্পকে” চালশ সেপ্টম্যান তার 'উইমেন 
ইন এ্যা্টিকুইটি' নামক গ্রন্থে বলেছেন, - 
১1700000015 0159192108৩ 10 80019101 (17069 1610110 
188 1১101) 381660 01061) 10115 89৪ 01 (1561 
10101015830 12101) £৪5৩ 10 20805 ০1090 02100208115 
9001) 99181700025 8120 061781)5 25 11365 1855 5০8:08] 
61010590 511009 1109 400 01 50 08001165 ০0: 003 628. 
এ-অবস্থায় কষিসমাজে লারীর দেবীত্ব লাভ ছিলে। অত্যন্ত শ্বাভাবিক 
এবং অনিবার্ষ ঘটন। । 
অবশ্থিঃ তার দেবীত্ব লাভ কৃষ্-সভ্যতার আগেই শুক হয়েছিলে। 
গ্রীক পুরাণের আর্টিমিস শিকারের দেবী । পৌরাণিক ইতিহাস থেকে 
দেখা যায়, সে-ইতিহাসের কোনো এক পর্যায়ে তার সঙ্গে এশিয়া 
মাইনয়ের রণরঙ্গিনী আমাজনদের মিলন ঘটে । আমার অনুমান, ভারতীয় 
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উপমহাদেশের দুর্গাও এক সময় এই শ্রেণীর দেবী ছিলেন। তিনি, 
দশপ্রহরণধারিণী এবং তার সব প্রহরণই বুগ্ধান্্। অপিচ, তার 
অন্ততমো প্রধান পরিচয় রণচণ্ী রূপে । রামচন্দ্র লক্ক! জয়ের জন্তে অন্ত 
কোনে দেবদেবীর শরণাপন্ন না হয়ে মহিবাদ্ুরম্দিনী দুর্গাকেই স্মরণ 
করেন৷ পৌরাণিক যুগের “দেবী পুশ্পাঞ্জলি' শীবক একট স্তোত্রেও দুর্গা 
সম্বোধিত হন “অয়ি রণদুম“দ শক্রবধোদিত দুধর নির্জর শক্তিভূতে' বলে । 

এদিকে, ইতিহাসের এক সার) নারীই কৃষি আবিষ্ষার করে। 
তারপর, যে কারণেই হোক, তারাই বনে যায় কৃষির ব্যাপারে সবময়ী 
কত্রী। ইতিমধ্যে মানুষ কৃষিকেই তার প্রাণ ধারণের প্রধান অবলম্বনে 
পরিণত করে। এর অর্থ, নারী তখন সমাজের অন্নদাত্রী। তারা 
সে-সময়ে যে কি ধরনের মর্যাদা লাভ করেছিলো, তা তাই সহজেই অনুমেয় । 

পরে অবশ্যি নানা কারণে কৃষিতে নারীর প্রাধান্ত লুপ্ত হয় এবং 
তাদের স্বান গ্রহণ করে পুরুষ সমাজ । কিন্ত আজও মানব সমাজে 
নারীপ্ণাধান্তের যুগের রেশ রয়ে গেছে। ভারতীয় উপমহাদেশে-. 
বিশেষ করে, বাংলায় বহু ব্লত-পূজোর মূল আদি কৃষিসমাজে নিহিত । 
এই সব রত-পুজোয় নারীর ভূমিকাই প্রধান। এমনকি, কোনে 
কোনোটিতে পুরুষের কোনো ভূমিকাই নেই। 

এখানে আরে স্মরণীয়, বিবর্তনের প্রথম স্তরে মানবসমাজ ছিলে! 
ছোটে ছোটো সম্প্রদায়ে বিভক্ত এবং পরম্পরবিচ্ছিন্ন । নারীর সঙ্গে প্রকৃতির 
সাদৃশ্য সবত্রই পরিলক্ষিত হয়। তা সত্বেও পরিবেশগত কারণে বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের কক্পনা-ধারণার মধ্যে কিছু কিছু পার্থকাও তখনই দেখ। দেয় এবং 
এক-এক সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি এক-এক ব্বপ পরিগ্রহ করে । পরে যখন জীবিকার 
প্রয়োজনে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মিলন ঘটে এবং তার ফলে রৃহত্তরে। সম্প্রদায় 
গড়ে ওঠে, তখন তাদের কল্পনা-ধারণাও বিবর্তনের মাধামে ব্যাপকতরে। রপে 
প্রতিষ্ঠিত হয় । ভারতীয় উপমহাদেশের কোনো কোনো “আধুনিক' ধমঁয়ি 
সমাজে আমর। এই ভরন্তেই একই সদে একাধিক কৃষি-দেবীর প্জে। দেখতে 
পাই। অুশীলার বারোমাসী, কমলার বাবোমাসী, আর নিমাইয়ের 
বারোমাসীতে ল্কী, দুর্গা, কালী, মদন] প্রমূখ দেবীর ধমানভাবে শ্রদ্ধ। 
লাভের মূলেও রয়েছে উপরি-উষ্ত বিদর্ভন | 
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দেবীদের ভিড়ে যে কয়জন দেবতা কোনে রকমে আত্মরক্ষ1 করতে সক্ষম 
হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে সবচেয়ে উপ্পেখযোগ্য চন্ত্র, সুর্য, শিব এবং ফাতিক। 
ধর্মতাত্বিক আলোচনায় দেখ যাবে, এদের সবাই প্রজনন শক্তি তথা 
উর্বরতাবাদের প্রতীক । এক সময়ে হিন্দু সমাজে সম্তান-কামনায় দেবীদের 
সঙ্গে এদের পৃজোও করা হত । চট্টগ্রামের “নিমাইয়ের বারোমা সী'”তে এর 
একটি চমৎকার প্রমাণ রয়ে গেছে । এই রচনাটিতে শচীদেবী সন্ম্যাস- 
গ্রহণেচ্ছ,ক চৈতন্তদেবকে বলছেন,-- 
'*'আমার দুঃখের কথ। শোন দিয়া মন । 
তোমারে পেয়েছি বাছ] তপশ্য! কারণ 4." 
আষাঢ় মাসে পদ্মপুষ্প শিবের সগ্ঘণ ।*"" 
পৌষ মাসে পুজিলাম চন্দ্র হেন দেব1। 
মাঘ মাসে সূর্যদেবে দিয়াছি নানা জব] ॥-." 
চন্ত্রপূজে! কালক্রমে অপ্রচলিত হয়ে গেছে। কিন্ত শিব-স্ুর্যের পূজো! 
আজও নানান জায়গায় ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে । বাংলায় সুর্যদেবতার 
আবির্ভাব ঘটে সম্ভবতঃ সপ্তম শতার্ীতে । শোনা যায়, উক্ত শতাব্দীর 
প্রথম দিকে রাজ? শশাঙ্ক রোগশাস্তির জন্তে সরযূৃতীরের বালাক সমাজ 
থেকে বারোজন শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণকে গোৌড়ে নিয়ে আসেন । রজনীকান্ত 
চক্রবতাঁ তার 'গোঁড়ের ইতিহাস'-এ বলেছেন, “এই শাকদ্বীপীয় ত্রাক্মণগণ 
কতৃক বঙ্গদেশে হুর্য-পূজার ও প্রতিমা-পূজার প্রচলন হয় । সুর্য বৈদিক 
দেবতা । কিন্তু তিনি যে প্রাকৃতিক পরিবত'ন সম্পর্কে সছেতন কৃষিজীবী 
সমাজে জন্মগ্রহণ করেন এবং অস্ততঃপক্ষে কিছুট! বিবতিত হন, সে-বিষয়ে 
কোনে! সন্দেহ নেই। বিবতিত জ্ূপেই তিনি বারোমাসীতে আসেন। 
প্রসগতঃ পৌরাণিক যুগে রচিত 'নামস্তোত্রম, শীর্ষক নুর্যস্তোত্রের 
একাংশে সুর্যের ক্ষমত। এবং বিভিন্ন মাসের নামরূপ যেভাবে বর্ণনা কর? 
হয়েছে, তার সাথে বারোমাসীর প্রকৃতিশ্ব্ণনার ভঙ্গির সাদৃশ্ক আছে।-- 
**"অরুণে। মাঘমাসেতু সুধ্োবৈ ফান্কনে তথ] । 
চৈত্রমাসেতু বেদনাঙ্গ ভানু বৈশাখ তাপনঃ ॥ 
জ্যেষ্ঠমাসে তপোদি” আষাঢ়ে তপতে রবিঃ | 
গভন্তেঃ শ্রাবণে মাটি ধম! ভাদুপদে তথ1॥ 


৪৭ 


ইষে হিরণ্যরেতাশ্চ কাতিকে চ দিবাফরঃ | 
মার্গশীর্ষে তপোগিত্রঃ পৌঁষে বিফুঃ সনাতনঃ ॥ 
এক এব প্রজ নিত্যং সংবর্ধয়তি রশ্মিভিঃ । 
এষ ধাত। বিধাত। চ বীজং ক্ষেত্রং প্রজাপতিঃ ॥. 
শিব শুধু ধমশাস্ত্রের বিচারেই নয়, সমাজতাত্বিক বিচারেও অতি প্রাচীন 
দেবত। বলে স্বীকৃত হয়েছেন । পক্ষান্তরে, তিনি যে অনার্য এবং কৃষিজীকী 
সমাজের দেবতা সে-বিষয়েও আজ আর বিতকের অবকাশ নেই । রামাই 
পণ্ডিতের "শুন্য পুরাণ'-এ সংকলিত একটি বারোমাসীতে দেখা যায়, তিনি 
কৃষির দেবতা এবং উর্বরতাবাদ বা' প্রজনন শক্তির প্রতীক রূপে অনেক দিন 
আগেই বাংলাভাষী অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন । বারোমাসীটি থেকে 
এখানে কিছু অংশ উদ্ধ'ত করছি, 
একদিন রসহাসে কৈলাসে ভোলানাথে । 
প্রেম রসে ত্রিলোচন পার্বতীর সাথে ॥ 
কৌতুক করিতে শিবে উপজিল কাম । 
কানে উপজিল ধান কামদ বলি নাম ! 
যতেক ধান গোসাঞ্ি সকল বুনিলা । 
চাষ চষিয়! গোসাঞ্চি লাঙ্গল তুলিল1 ॥-" 
অবশ্যি, শিবের এহেন স্বীকৃতি সত্তেও সমাজে এবং বারোমাসী- 
সাহিত্য তার থেকে দুর্গার জনপ্রিয়ত বাংলাভাষী অঞ্চলে অনেক বেশী 
ব্যাপক । শিব-দুর্গার জন্ম একই সমাজে, না, বিভিন্ন সমাজে। ত। 
বল] সহজ নর। তবে, তাদের ৭, প্রকৃতি, ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদির 
যেসব বর্ণনা পাওয়। যায়, সেগুলি থেকে অনুমান করা চলে, উভয়েই 
এক সময় শিকারী সমাজের দেবদেবী ছিলেন। তার] কৃষির দেবদেবী 
এবং উর্বরতাবাদের প্রভীক বূপে প্রতিষ্ পান সন্ভকতঃ সামাজিক বিবর্তনের 
ফলে। তাদের দাম্পত্য সম্পকের কথাও হয়তে] প্রথমে ঘোষিত হয় 
নরনারীর দৈহিক সম্পর্কের তাৎপর্য সম্বন্ধে সচেতন কোনো সমাজে । 
এখানে একটি প্রশ্ন । শ্ষ্টতে নাগীর ভূমিকা মানুষের মনে একদা 
যে রহসাময় প্রভাব বিস্তার করে, দুর্গা কি তারই ক্বিয়ায় ক্রমে শিবের 
থেকে প্রবল হয়ে ওঠেন! দেবী ভ্রীর কাছে 'দেবত! স্বামীর পরাজয়ের 
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মজির তে। ইতিহাসে আছে । প্রাচীন মিশরের সর্বশ্রেষ্ঠ দেবত। অসিরিস 
বা অসার ছিলেন একাধারে সম্পদের উৎস, ধর্ম আর আইনের প্রবর্তক 
এবং উবরিতাবাদের প্রতীক। কিন্তু শেষ পর্যস্ত তাকে স্ত্রী এবং ভঙ্গ 
ইসিসের কাছে হার মানতে হয়। ইসিস তার গৌরবের স্বর্ণযুগে স্বর্গ 
আর মর্তলোকের রানী, মাত! বন্ুন্ধর1, দেবদেবীসহ সর্ব-জীবের জননী 
এবং সর্বভূতে মূল স্বরূপ প্রকৃতি বলে প্রতিষ্ঠা পান। এ-সময়ে আক্রোদিতি 
আর আর্টিমিসের পরিচয় দাড়ায় তার নামাস্তর মাত্রে। 

আদি কৃষিধুগের মানুষের প্রবল প্রকৃতিনির্ভরত1 এবং স্থট্টিতে নারীর 
ভূমিকার ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ তথ উব'রতাবাদে অন্ধ বিশ্বাসের 
ভিন্ন তরে। ফল এবং তার প্রমাণও অবশ্যি যথেষ্ট দেখা! যায়। বহু 
ভাষায় পৃথিবী আর দেশ-মহাদেশের নাম স্ত্রীলিঙ্গ । প্রমাণ, ইউরোপ আর 
এশিয়] । প্রাচীন মিশর, শ্রীসঃ ভারত ইত্যাদি অঞ্চলে পৃথিবীর মাতৃরূপ বষ্পনা 
কর হয়। যেমন, মাত] বস্ুষ্ধরা, মাদার আর্থ ইত্যাদি । বাংলার প্রত্যস্তবাসী 
ওরাও সম্প্রদায় এই সেদিনও মাটিকে নারী বলে ভাবতে এবং তাদের 
প্রার় সমস্ত উৎসবেরহ ভিত্তি ছিলো এমনি ধারণ । এক সময় বাংলা- 
দেশে দেখ। গেছে, লোকে মাটিতে লাথি মারা নিন্দনীয় বলে মনে 
করতো! । সঞ্তবতঃ এর মুলেও ছিলে মাটি বা পৃথিবীর কল্পিত দেবী 
কিংব। মাত রূপ । 

কালক্রমে সমাজ এবং সভ্যতার বিবতনের ফলে এক দিকে মেমন 
এজাতীয় ধারণাবলী ব্যাপকতরেো রূপ লাভ এবং কিছু শাখাপ্রশাখা 
বিস্তার করে, অন্ত দিকে তেমনি মানুষ ধারণাগুলি সম্পর্কে সচেতনত। 
হারিয়ে ফেলে অনেকটা] নিজের অঞ্ঞাতসারেই সেসবের জের টেনে 
চলে। এই জন্তেই উত্তর বাংলার কৃষক একই বারোমাসীতে মাত বস 
দ্ধরার পূজোর প্রস্তাবের সাথে সাথেই প্রকৃতিনিভ রতাকে একেবারে 
চরম রূপ দেয়। ভূমি তখন আর তার কাছে প্রাণহীন, জড়-পদার্থ 
মাত্র থাকে না, হয়ে ওঠে মানুষের মতোই প্রাণময়, মানুষের অতি ঘনি 
আত্মীয় । আর, সে বলে, 'ভুঁই মোগো মাতাপিতা, ভূ'ই মোর গে 
পুত” আবার, ওই অঞ্চলেরই কৃষিবিষয়ক অন্ত একটি বারোমাসীতে 
নারীর মানসকামন! এবং প্রকৃতি আর কুঁষির বর্ণনা যেন এক হয়ে গেছে, 
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প্রথম অগ্রাণ মাসে নয় হেউতি ধান । 
কেউ কাটে কেউ নাড়ে কেউ করে নচান ॥। 
এই মাস গেল কন্ঠ! না পুরিল আশ । 
লহরী যৌবন ধরি নামিল পোঁষ মাস ॥1:"- 
শ্রাবণ মাসেতে কন্য। কিসসানে ওয় ওয়1। 
হশড়ি কোণে করিছে মেঘ গগনে বর্ধে দেওয়া ॥। .' 
বেক রে বষেক রে দেওয়া বযেকি পঞ্চ ধারে । 
আমার ঘরে নাই সাধু ফিরিয়া আস্মথক ঘরে |।.." 
আগেই বলেছি, প্রকৃতির খতুগত্ত পরিবত'নে বিস্দিত, অভিভূত মানুষ 
একদিন প্রকৃতিকে জীবনের সব অনুভূতির নিয়ামক শক্তি বলে মেনে 
নিয়েছিলো । এটাও অন্নময়প্রাণ মান্যের একান্ত প্রকৃতিনিত'রতার ফল । 
অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই অন্নদাত্রী প্রকৃতির পরিবত'নকে কেন্ত্র 
করে মানুষের সমস্ত চিন্তাভাবনা আবতিত হয়েছে। প্রকৃতির এই 
স্বীকৃতি শতাব্দীর পর শতাব্দীর ব্যবধানেও হারিয়ে যায়নি । কখনো 
প্রত্যক্ষ, কখনে! বা পরোক্ষ পে ত] বিভিন্ন বক্তব্যের মাধ্যমে প্রকাশিত 
হয়। এরই এক চরম রূপ পাই অষ্টাদশ শতকের একট রচনায় । 
'মধ্যবুগীয় বাংল সাহিত্যের একমাত্র মুসলিম মহিল। কবি' রহিমুন্নিস।- 
রচিত এই বারোমাসীটিতে ভ্রাত্ৃবিয়োগবিধুরা কবির শোফানুভূতি প্রকৃতির 
খতুগত পরিবত'নের সাথে সাথে পরিবাতিত হয়েছে ,_- 
'**শ্রাবণে দাদুরী রব*« ময়ূর ডাহ,ক সব 
নিজ স্থানে সদ] সুখ মন। 
বিহারিতে শ্রাত সনে, না দিলেক কোন জনে, 
নিবান্ধবী হেনু তে কারণ ॥ 
ভাদ্রেতে সম্পূর্ণ জল, করে মহী টলমল, 
কোথা মোর ভাই গুণমণি । 
না দেখি এ চন্দ্র মুখ  টুক-টুক হৈল বুক, 
তোম। খেদে স্থির নহে পাণি | 
এই বারোমাসীটি সম্পর্কে অণ/|াচনা ধরতে গিয়ে ডঃ মুহম্মদ 
এনামূল হক বলেছেন, এটি মধ্য .-গর গতানুগতিক বারোমাসী থেকে 
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£সন্পুণ' না হইলেও, বহুলাংশে ম্বতস্ত।' রহিমুদিসার রচনাটি বিশিষ্ট 
অবশ্যি কেবল তার বিষয়ের জন্যে । বিরহ বারোমাসী সাহিত্যের অন্যতমে| 
প্রধান বিষয়। কিন্ত ভ্রাতৃবিরহের মতে] বিষয় নিয়ে আর কোনে! 
কবি বারোমাসী রচনা করেননি । তবে, চরিব্রলক্ষণে অন্থান্ত বিরহবিষয়ক 
বারোমাসীর থেকে রহিমুনিসার বারোমাসীর কোনে পার্থকাই নেই। 
জীবনের নিয়ামক শকিন্মপে প্রকৃতির পরোক্ষ স্বীকৃতি. এর ছত্রে ছত্রে 
লক্ষণীয় । 


প্রকৃতিনিভ'রতার বহুবিধ ফল এবং বধ! ব্যাপ্তির একটি দিক এখনো 
অনালোচিত রয়ে গেছে৷ এটি হল বারোমাসীর অন্ততমে প্রধান অবলম্বন 
খতুনিভ'র দেহজ কামনা । এবার এ-সম্পর্কে আলোচন। কর প্রয়োজন । 

ওপরের আলোচনায় আমর। দেখেছি, মানুষ নারীর সঙ্গে প্রকৃতির সাদৃশ্য 
কল্পন। করেছিলে। কৃষিযুগের একেবারে শুরুতেই । এবং তখন থেকেই সে 
প্রকৃতির বিচিত্র পরিবর্তন সম্পর্কেও সচেতন হয়ে উঠতে থাকে । প্রাকৃতিক 
পরিবেশ সে স্থাষ্টর নব নব অনুকূল-প্রতিকূল পরিবেশ রচন৷ করে, তাও সে 
সেই সচেতনতা থেকেই পায় । কিন্তু তার সে-যুগের কর্পন! এবং জ্ঞানের 
মধ্যে কি উর্বরতাবাদ ব1 প্রজননতন্তরের অস্তিত্ব অনুসন্ধান কর। চলে? ঠিক 
সেই অর্থের উর্বরতাবাদ তথ প্রজননতন্ব, য1 একালের বিজ্ঞানী সমাজে 
প্রচলিত? উর্বরতাবাদের সাথে জড়িত রয়েছে একটি জৈব কামনা সম্পর্কে 
বিশেষ চেতন! । উক্ত কামনাই হরর কারণ,--এমন জ্ঞান । আদি কৃষিযুগে 
এই জ্ঞান মানুষের কতোটুকু ছিলে! এবং এট? সে কৃষিতে প্রয়োগ করতে 
শেখে কখন, থেকে? 

ইতঃপূর্বে সেপ্টম্যানের একটি উক্তির উদ্ধংতির মাধ্যমে আমি আভাস 
দিয়েছি, স্থট্টির ব্যাপারে রহশ্কময়ী নারীর সঙ্গে প্রকৃতির সাদৃশ্য কল্পিত 
হওয়ার পর কৃষিসমাজে নানা ধরনে যৌন উৎসব ব1 উর্বরতাবাদভিত্তিক 
অনুষ্ঠঠন দেখ! দেয় । এর অর্থ অবশ্থি এই নয় যে, কৃষির তথ প্রকৃতির সঙ্গে 
নারীর এজাতীয় কল্পিত যোগাযোগ ঘটবার ফলেই উর্বরতাবাদ জন্ম নেয়। 
বরং দেখ। যায়, স্থষ্টির ধার] অব্যাহত :£খবার জঙগ্জে শুধুমাত্র নারীর ভূমিকাই 
যে যথেষ্ট নয়, ত। মানুষ আগে জান.তানা। আদিম মানুষ শুধু ভেবেছে, 
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চটির সাথে নারীর সম্পর্ক অধিচ্ছেত । এই ধারণান মূল ঘৃহ্ঠ ভার কাছে 
ছিলে। একেবারেই অজ্ঞাত । 

রহন্যের সমাধান হয় শিকারযূগের শেষ দিকে - ব! তার অব্যবহিত পরে, 
পশুপালনের সময়,_পশুর (সম্ভবতঃ পালিত পশুগুলির ) প্রজনন ক্রিয়ার 
রহমত উদ্ঘাটনের মাধ্যমে । যেসব মানবসম্পূদায় শিকারীজীবন থেকে 
সরাসরি কষকজীবনে চলে আসে, তার। স্থষ্টির ব্যাপারে নরনারীর যোথ 
ভূমিকার কথ! জানতে পায় আরে! পরে । খখন তার! পশু পালন করতে 
শেখে । এর আগে মানুষ নারীকে কৃষির কাজে লাগিয়েছে অন্ধ এক ধারণ! 
নিয়ে। পশুপালনে অনভ্যন্ত কোনে! ফোনে মানবসম্পূদায়ের কাছে স্্টিতে 
পুরুষের ভূমিকার কথ! একালেও অন্্ান্তই রয়ে গেছে। অষ্্রেলিয়ার আদিম 
অধিবাসীদের বিশ্বাস, নরনারীর মধ্যে দৈহিক সম্পর্ক থাকা স্বাভাবিক, 
কিন্ত তার ওপর কৃষ্টি নির করে ম!। প্রশান্ত মহাসাগরের ট্রোত্রিয়াগ 
হ্বীপের অধিবাসীর। এই সেদিন পর্যস্তও ভাবতো।, স্ষ্টির ব্যাপারে নারী 
অনন্তনিতর । 

এ-সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচন। করবার স্থান এট নয় । এখানে শুধু 
এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, যেসব দেবত1 শিবের মতে] উর্বরতাবাদের 
প্রতীক, তাদের আবির্ভাব ঘটে সগ্ুবতঃ সমাজে নারীর প্রাধান্ত লোপের 
স্বচনার যুগে । কিন্তু সেটা! যে সময়েই হোক, দেবীর ততে। দিনে স্প্রতিষ্তিত 
হয়ে গেছেন। নারীপ্রাধান্তের অবসান ঘটবার পরও তাদের কিছুতেই 
আসনচ্যুত কর যারনি । 

তবে,উর্বরতাবাদ ব! প্রজননতঘ্বের জন্ম যখনই হোক না কেম, এ-সম্পর্কে 
বাস্তব জ্ঞানভিত্তিক ধারণার জন্ম এবং সেই ধারণার সঙ্গে কৃষি তথ প্রকৃতির 
যোগাযোগ যে কৃষির কিছুটা উন্নত পর্যায়ে ঘটেছিলো, তা ধরে গ্গিতে বিশেষ 
বাধা নেই। সম্ভবতঃ উত্ত পর্যায়েই-ফিংব! তার কিছু আগে- মানুষ নারীর 
সঙ্গে প্রকৃতির আর একটি সাদৃশ্য আবিষ্কার করে। শশ্য উৎপাদনের নব নব 
পরিবেশ নিয়মানুগ প্রাকৃতিক পরিবর্তনের মাধ্যমে আসে এবং শশ্ুচারার 
ফলবান হওয়ারও বিশেষ সময় আর লক্ষণ আছে । এদিকে, নারীর মধ্যেও 
নিয়মিতভাবে স্থষ্টির কিছু কিছু প.বল ₹৭ দেখা দেয় । এবং তার স্থ্িক্ষমভাও 
বিশেষ বিশেষ সময়ের ওপর নির্রশ 
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সঙ্গেই নেই, আধিককারটিন্ল মূলে ছিলো! প্রকৃতির ধতু পরিবর্তন সম্পর্কে 

গম জ্ঞান। এবং নারীর স্্টিসস্ভাবনার লক্ষণগ্ুলি সম্পকিত কিছু ধারণাও | 
বংসরের ফালবিভাগ এধং নারীর স্ষক্ষমতার কালবিভাগ দুই-ই হয়তো 
উক্ত সাদৃশ্যচেতমার ফলেই পরে 'ধতু' নামে অভিহিত হয়েছে। মানুষের 
খতুনিভ'র দেহজ কাধনীর প্রকাশও সম্ভবতঃ এরই ফল, হয়তো এই সানৃশ্- 
চেতনাই নারীর দেহজ ফ্ষাঞ্ননাকে গুকৃতির স্থষ্টিকামনা তথা স্থষ্টিলক্ষণের 
সাথে জড়িয়ে ফেলে। একটি লৌকিক বারোমাসীতে দেখতে পাই, 
প্রোধিতভতিক। নায়িকা নিজেকে শসাচারার সঙ্গে তুলন! করেছে । কালের 
হিসেবে অত্যন্ত অগ্লপবয়ঙ্ক এই বারোমাসীটি নিশ্চয়ই এমন এক সমাজের স্ষ্ট, 
যার অস্থিমজ্ফায় মিশে ছিলো আদিম কৃষিনিভর সমাজের ধ্যানধারণ, 

বৈশাখ মাসেতে ফুল ফোটে নানা রাশি, 

ভোমরায় খায় মধু ফুল মাঝে বসি। 

ভোমরার গুন রবে দগধে পরাণ, 

আমার ফুলের মধু কে করিবে পান। . 

কাতিক মাসেতে হয় হাতি শিরে মোতি, 

ধান্ত আদি শস্য যত হয় গভণবতী । 

আমি অভান্গীর হইল সমুখে খেয়াতি ।-*" 

প্রসঙ্গতঃ, উপরি-উক্ত সাদৃশ্যচেতনার মুলে মানুষের মনে নারী এবং 

প্রকৃতির স্ষ্টিসম্তাবনা-সম্পকিত যেসব জ্ঞান আর ধারণ। ছিলো, সেগুলিও 
তার সামাজিক এবং মানসিক জীবনকে কিছুটা প্রভাবিত করে। একথা 
নিশ্চয়ই ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না যে, প্রক্াতি কৃষির ক্ষেত্রে 
উৎপাদনলক্ষণের ব্যর্থতায় পীড়াদায়ক এবং সমাজ জীবনে স্থট্ধার। 
রক্ষার ব্যাপারে নারীর ব্যর্থতা দুঃখজনক | দুটি ক্ষেত্রেই স্ষ্রর সম্ভাবন! 
মানুষের মনে যে আনন্দ জাগায়, তার কথাও নতুন করে বলতে 
যাওয়। নিশ্রয়োজন। আমার লক্ষ্য শুধু একটি তথ্য পরিবেশন । সেটি 
নারীর স্য্িসম্ভাবনার দেওয়া আনন্দের সাথে জড়িত। তিরিশ-পয়ত্রিশ 
বংসর আগেও ঢাক! জেলার ভাগ্যকুল অঞ্চলে হিন্বু সমাজের কোনে। 
অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে মেয়ের প্রথম খতুত্রাবের সময় উৎসব করবার 
এবং সামাজিক ভোজ দেওয়ার রেওয়াজ ছিলো । আনন্দটটি একদিন 
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মানুষের সামাজিক জীবনে যে কী ভাবে ছড়িয়ে পড়ে, এই তথ্যাট থেকে 
তার কিছুট!। আভাস পাওয়া যাবে । 

সে যাই হোক, নানী আর প্রকৃতির পরিবর্তনের শুক্ম জ্ঞান মানুষকে 
কেবল প্রকৃতির স্য্টলীলার ব্যর্থতা আর সাফল্যের সঙ্গে নারীর দেহজ 
কামনার ব্যর্থতা-সাফল্যের স্থল সাদৃশ্য কল্পনা করতেই উৎসাহ দেয়নি । 
প্রাকৃতিক স্ষ্টলীলার নানা লক্ষণ, অনুষঙ্গ আর অনুকারী- যেমন, ফুল, 
পাখী, মেঘ, বিশেষ আবহাওয়া ইত্যাদিকে সে নারীর জীবনে ফামনা- 
বৈচিত্রের কারণ এবং প্রতীক বলেও ধরে নিয়েছে । কোনো কোনে 
বারোমাসীতে প্রেমে বিরহে খান্াখাগ্ বিচারের একট প্রবণত1 দেখা? 
যায়। এ-প্রবণতাও হয়তে। পরোক্ষভাবে উপরি-উক্ত জ্ঞানের ওপরই নিভ র. 
শীল । যেহেতু প্রকৃতির সঙ্গে নারীর সাদৃশ্য কল্পনা! মানবেতিহাসের প্রথম 
দিকেই স্সপ্রতিষঠিত হয়ে গিয়েছিলো, এজন্যে উল্লিখিত সংস্কার-বিশ্বাস 
নারীমনেই সবচেয়ে বেশী প্রশ্রয় লাভ করে। এবং নারীপ্রাধান্ত লোপ 
পাওয়ার পরও, সমাজের মূল কাঠামে] সম্পুর্ণ পরিবাতিত না৷ হওয়ায়, 
নারী-সম্পকিত অন্তাগ্ত সংস্কার-বিশ্বাসের মতো এগুলিও এখনো সমাজের 
একাংশের চিন্তাভাবনায় নিয়ামক শক্তি ব্ূপে জড়িয়ে রয়েছে । 

বারোমাসীতে উল্লিখিত প্রাকৃতিক স্থ্টলীলার সকল লক্ষণ, অনুষঙ্গ 
বা অনুকারী সম্পর্কে আলোচনা কর] বর্তমান প্রবন্ধের সঙ্কীর্ণ পরিসরে 
সম্ভব নয় । কিন্তু তাদের সম্বন্ধে সাধারণভাবে একটি কথা অবশ্য উল্লেখ্য । 
প্রায় সব ক্ষব্রেই দেখা যায়, লক্ষণ-অনুষঙ্গাদিকে গ্রহণ করা হয়েছে 
কামনার তীব্রত1 বৃদ্ধির কারণ হিসেবে । প্রাকৃতিক সজীবতার অন্যতমো 
প্রধান হেতু মেঘের এমনি স্বীকৃতির একটি সংক্ষিপ্ত কিন্ত অতি সুন্দর উদাহরণ 
পাই রায় গুণাকরের রচনায় বিষ্ঠার উক্তিতে _ 

.*.আঘাঢে নবীন মেঘে গভীর গর্জন । 
বিয়োগীর ঘম সংযোগ্ীর প্রাণধন ॥ * 

বিস্তারিত আলোচনায় দেখ। যাবে, প্রকৃতিনিভর দেহজ কামনার 
এহেন বোধ এক সময় ধমবিষয়ক বারোমাসীকেও গভীরভাবে প্রভাবিত 
করেছিলো । পদাবলীসাহিত্যে এর অজজ্র প্রমাণ রয়ে গেছে । খাটি বাংল! 
বারোমাসীগুলির বর্ধাকালীন বিরহবোধের সঙ্গে তুলনা করবার জন্তে 
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'প্দকল্পতর'"তে সংকলিত “সিংহভূপতির চাতুর্নান্ত' শীধক একটি রচনা 
থেকে এখানে কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি, - 
***আওয়ে শাওন বরিখে ভাঙন ঘন সোহায়ল বারি । 
পঞ্চশর শর ছুটত রে কৈছে জীয়ে বিরহিণী নারী ॥ 
আওয়ে ভাদে। বেগর মাধে। ফাকো কহি হই দুঃখ । 
নিডরে ডর ডর ডাকে ডাহুকি ছুটয়ে মদন কন্দুক ॥ 
কিন্ত উপরি-উক্ত লক্ষণ-অনুষঙ্গাদি সবচেয়ে বেশী আকড়ে ধরে বিরহ 
মূলক অনুভূতিকে । এসব ক্ষেত্রে বিরহিণীর ব৷ প্রিয়সঙ্গবঞ্চিত নায়িকারা 
প্রকৃতির পরিবত'ন এবং তার স্ষ্টিবেচিত্রযের সঙ্গে আপন আপন অবস্থার 
তুলনা! করে নিজেদের রীতিমতে! অসহীয় বলে ভেবেছে। প্রকৃতির 
স্কটিসাফল্য দেখে তাদের সাময়িক ব্যর্থত1 হয়ে ওঠে আরো প্রখর । এটা 
প্রেমবিষয়ক বারোমাসীগুলির মূল সুরেরই অঙ্গ । ওপরে এর দুই-একটি 
প্রমাণও দিয়েছি । এখানে “ময়মনসিংহ-গীতিক1'"র কমলার বারোমাসী 
থেকে আরে। একটি উদাহরণ উদ্ধত করছি, 
আইল ফাল্তন মাস বসন্ত বাহার । 
লতায় পাতায় ফুটে ফুলের বাহার ॥ 
ধনু হাতে লইয়। মদন পৃশ্পেতে লুকায় । 
বেছুড়। যুবতী ঘরে ন৷ দেখে উপায় ॥... 
বর্ষা আর বসন্তে প্রকৃতির পরিবত'ন হয় অন্ান্ত খতুর তুলনায় 
অনেক বেশী স্পষ্ট এবং মনোরম । বারোমাসীর কবিরাও তাই এই দু 
ধাতুর বর্ণনায়ই সর্বাধিক উৎসাহ বোধ করেছেন । এবং এসব ক্ষেত্রে তাদের 
সাফল্যও হয় ব্যাপকতরো । বিপুল বারোমাসীসাহিত্য থেকে দুই-চারট 
উদ্ধতি দিয়ে একথার সত্যত প্রমাণ কর সম্ভব নয়। তবে, বত'মান 
প্রবন্ধের উদ্বতিগুলি থেকে এর অন্ততঃপক্ষে কিছুট1 আভাস পাওয়। যাবে। 
এখানে আর একটি প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি। 
প্রকৃতির বর্ণনা তে। পৃথিবীর প্রাচীন-আধুনিক কোনে সাহিত্যেই বিরল 
নয়। কিন্ত এ-বর্ঁন। বারোমাসীকে এতে| বেশী আশ্রয় করলে। কেন? 
বারোমাসী যে মূলতঃ প্রককতিনিভ'র সমাজের স্থ্টি এবং আশ্রিত, ত1 
আমি ওপরে একাধিক বার বলেছি। অতিরিক্ত প্রক্কৃতিনিভ'রতার ফলে 
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সম্ভবতঃ কোনে৷ কোনে! মানব সম্প্রদায় এক সময় বিশেষ পদ্ধতিতে প্রকৃতি- 
পূজোর ব! ব্রত উদযাপনের ব্যবস্থা! করে । এট! যদি সত্যি হয়, তাহলে তাদের 
পক্ষে বারোমাসীর আঙ্গিকে ব্রত-পূজোর মন্ত্র বা কথা রচনায় হাত দেওয়াও 
বিচিত্র নয়। হয়তে। এর মাধ্যমে তারা চাইতে! প্রকৃতিকে তুষ্ট করে 
তার অনুগ্রহ পেতে । গোটা বংসর বা তার বিশেষ কোনে! অংশের 
বর্ণনা দিয়ে জীবিকার ব্যাপারে সাফল্য লাভের জন্তে প্রার্থনা জানানোও 
অসস্থব ছিলে৷ না। ভারতীয় উপমহাদেশের কোনে! উপজাতি সমাজে 
এখনে এক ধরনের সঙ্গীতময় বাধিক অনুষ্ঠান করবার রেওয়াজ আছে । 

বারোমাসীর জন্ম সংক্রান্ত উপরি-উক্ত অনুমান সত্যি হলে অবশ্থি 
আরে। স্বীকার্ধ, বারোমাসীর আঙ্গিকে মন্ বা কথ। রচনা! বিশেষ কোনো 
অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিলে। না। কেননা. বারোমাসী উপমহাদেশের অনেক 
ভাষাতেই রয়েছে । তবে বাংলার মতে! আর কোনো অঞ্চলে এতো! 
বেশী বারোমাসী দেখা যায় না। হরতে! এই অঞ্চলেই প্রকৃতিপূজক 
সম্প দায়গুলির ভিড় ছিলে! সবচেয়ে বেশী । কিংব! হয়তে! বাংলা 
সাহিত্যের সর্বাগ্র এবং সর্বাধিক অগ্রগতিই এর জন্তে দায়ী । 

কিন্ত দায়ী যা-ই হোক, প্রকৃতিপূজক সম্পদায়গুলি ফেবল প্রকৃতি- 
পূজোতেই সন্তষ্ট থাফেনি। বারোমাসীসাহিত্যই সাক্ষ্য দেয়, তার] অন্যান্য 
ধরনের পূজো -অর্চনাকেও প্রভাবিত করেছে। এই সব পুজো-অর্চনাতেও 
প্রকৃতিনিভ“র কষিসমাজের চিন্তাভাবনার স্বাক্ষর মেলে ॥ 

এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচন। করবার আগে সম্পদায়গুলি সম্পর্কে 
দুই-একটি কথ] বলে নেয়া প্রয়োজন । 

বারোমাসীতে আমর যে-সমাজের সাক্ষাৎ পাই, তার মুল সর্বাংশেই 
এদেশে নিহিত, এমন ধারণ? করলে ভুল হবে। অতীতের বাংলায় নান৷ 
স্বান থেকে আগত মানব সম্পদায়ের মিশ্রণ ঘটে । তার ফলে তাদের 
স্কার-বিগাস আর রীতি-প্রথারও । এমনিতেও প্রতিবেশী সম্প,দায়- 
গুলির মধ্যে এসবের বিনিময় হয়ে থাকে । এই সব কারণে বাংলা- 
ভাষী সমাজে বাইরের বহু জিনিস আছে । বাংলার মাটির গুণে আজ 
হয়তে! তার পুরোপুরি বাঙালীর বস্ত্রতে পরিণত হয়েছে । সঠিক 
পরিচয়ের জন্যে তাদেরও মূলের সন্ধান কর! দরকার । 


৫৬ 


এক দিকে বাংলার বিভিন্ন আদিম মানব সম্প্রদায়ের সংস্কার 
বিশ্বাসের মিশ্রণ, অন্ত দিকে বহিরাগত ধান-ধারণার সঙ্গে তাদের 
সংস্কার*বিশ্বাসের বিনিময়, এই দুইয়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছাপ 
পাওয়৷ যায় ধর্মবিষয়ক চিস্তায় আর ক্রিম়্ায় | 


নান! মতের সংঘাতে ক্রমান্বয়ে সমাজে এক"এক সময় হয়তে1 একফ"এক 
সম্রদায় জয় লাভ করে। কিন্ত কোনে! সম্প.দায়ই যেন স্বাধীন সত্তায় বলবান 
ব] সম্পূর্ণরূপে অন্তনিরপেক্ষ হয়ে উঠতে পারেনি । বরং মিশ্রণের ধারা সব 
সময়ই অব্যাহত থেকেছে এবং কালক্রমে ধমীয়ি সংস্কার-বিশ্বাসও এমন এটি 
রূপ নিয়েছে, য] অনেক ক্ষেত্রেই আপন সম্প্‌দায়ের গণ্ভী ছাড়িয়ে যেতে 
সক্ষম । (বল! প্রয়োজন আমার এই বক্তব্য বতমান আলোচনার জন্টে 
হিন্ু ধর্ম-সম্পকিত। যে কারণেই হোক, মুসলিম সমাজের ধর্মীয় চিন্তা- 
ভাবন| ব1 সংস্কার-বিশ্বাসের স্বাক্ষর বারোমাসীসাহিত্যে প্রায় নেই 
বললেই চলে ।) কিন্ত, ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্রাচার্ষের মতে, এ-অবস্বায়ও 
"বিভিন্ন অঞ্চলের লৌকিক বা! অনা" ধম” ও সংস্কতি যখন প্রশস্ত 
রাক্ষাণ্য ধর্ম ও সংস্কততির আওতায় এসে নতুন করে ঘর বাধে, তখন 
আদি ও অনার্য জীবন-পর্বের কোন ধারা, কোন আদশ”. কোন বিশ্বাস 
সংস্কারই বিস্মত ও বিলুপ্ত হয়নি। « 

আমর দেখেছি, বারোমাসীর প্রধানতমে বৈশিষ্টা বংসরের বিভিন্ন মাস 
বা খতুর বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে বক্তার অনুভূতি আর বক্তবোর সম্পর্ক স্বাপন। 
এর মুলে রয়েছে প্রকৃতির সাথে আদিম মানুষের মানসিক আত্মীয়তা, যা] 
লোঁকিক ধর্টের অঙ্গ । অর্থাৎ বারোমাসীতে লৌকিক ধমে'র ছাপ পড়তে 
শুর করে একেবারে গোড়া থেকেই । একটি বারোমাসীতে বল। হয়েছে, 

(এই) পৌষ মাসে দেলাম পূজা বাস্ত, দেবতার পায় । 
মাঘ মাসে বস্থুমতীর চরণ ছোয়ায় |... 

এই বারোমাসীটি এখনো বাংলাদেশের কোনো কোনে। অঞ্চলে 
চাষবাসের সময় চাষীদের দ্বার! গীত হয়। এর শেষাংশে আছে কৃষি- 
সমাজের চিরকালের কামনা, “এবার যেন সোনার ধানে আমার গোল। 


সাহিত্য-সংলাপ--৪ &৭ 


ভরে।' রচন।টির মধ্যে খেন আর্দিম মানব সমাজের যাদুবিশ্বাসের রেশ রয়ে 
গেছে। সেকালের মানুষ জীবন এবং জীবিকার নানান কাজের আগে 
সেগুলির কৃত্রিম অনুষ্ঠান বা অভিনয়ের মাধামে আশ বা কামনা. 
এমনকি, বিশ্বাস করতো, এজাতীয় অনুষ্ঠানের যাদুশক্তি আছে এবং সে- 
শঞ্চির বলে তার আসল কাজে সাফল্য আসবে । হয়তো৷ কোনো সময়ে 
কৃষিকাজেরও কৃত্রিম অনুষ্ঠানের প্রচলন ছিলে! । কিন্তু কালক্রমে অভিনয় 
এবং আসল অনুষ্ঠান এক হয়ে যায় এবং তার সাথে অন্তান্ত জিনিষও 
মেশে । লক্ষণীয় ওপরের উদ্ধংতিটুকৃতে একই সঙ্গে বাস্ত,দেবতা আর 
বস্থমতীর উল্লেখ আছে । অবশ্যি, প্রাচীন কৃষিসমাজেও বাস্ত,দেবত। ব৷ 
বস্থমতী--কেউই হয়তো৷ অনন্ভনিষ্র ছিলেন না। বাস্ত,দেবতা বলতে 
এখন আমরা বুঝি মনসাকে । আর ডঃ সুকুমার সেনের ভাষায়, “মনসা- 
কাহিনীর হুত্রপাত বৈদিক যুগে এবং পূর্ব-ভারতে বৈদিক ধুগ্ধ শেষ হইবার 
আগেই তিনি বাস্ত,দেবতায় ও গ্রামদেবীতে পরিণত হইয়াছিলেন ।" 
শিব সম্পর্কে আমি অন্য প্রসঙ্গে কিছু আলোচন৷ করেছি । বর্তমান 

প্রলঙ্গে বল! যেতে পারে, বাংলাভাষী অঞ্চলে তিনি বৌদ্ধ ধমের 
পরাজয়ের পর কৃষির দেবতা রূপে দেখা দেন। এবং তারপর ক্রমে 
ত্রমে চাষীসমাজে তিনি হয়ে ওঠেন অপরিমেয় ক্ষমতার অধিকারী । এবং 
তখন আসন পান অনেক ওপরে । এমনকি, ব্রাহ্মণসমাজেও । অথচ বৈদিক 
ধম” অনুসারে র্রাহ্ষণ সমাজে আগে শিবের মাহাত্ম্যকীত'ন ছিলে! 
নিষিদ্ধ । এখানে আরে। উল্লেখ, এ-সমাজে তার পত্ী দুর্গাও পূজিত হতে 
থাকেন। যদিও আগে তিনিও ছিলেন লৌকিক পদ্ধতিতে পুষ্গিত 
কৃষিসমাজের দেবী । রংপুরের চাষীসমাজে প্রচলিত একটি বারোমাসীতে 
লো'কিক পদ্ধতি অনুযায়ী দুর্গার পূজো করবার কথ। আছে,_ 

'**আশ্বিন মাসে হে কন্ঠ] দুর্গ। অষ্টমী ॥' 

ধানে দুবায় করে পূজা বিধবা ব্রাঙ্মণী ॥। 

পূজুক পৃজুক পূজ। মাগিয়। লব বর । 

আমার সাধু ফিরলে দিব লক্ষ ছাগল ॥... 

এখানে দুর্গার উদ্দেশ্যে লক্ষ ছাগল বলি দেওয়ার ইঙ্গিতে বো! 

'যায়, তিনি কেবল কৃষির দেবীই ছিলেন না, বারোমাসীটির রচনাকালে 


ঙ৬৮ 


তাকে ভক্তদের অন্তবিধ কামন! পূর্ণ করবার জন্যেও প্রস্তুত থাফতে হত। 
এই শ্বৈত রূপ তিনি নিশ্চয়ই গোড়াতেই পাননি । 

" অবশ্যি, শক্তির দেবী রূপে তার পূজে। আরস্ত হর বহু আগে। 
বাংলাভাষী অঞ্চলে শকিদায়িনী হিসেবে তার ব্যাপক পুজোর হুচনা 
ঘটে মধ্য যুগে । এই সময়, মুসলিম শাসনের সুত্রপাতের পর, স্থানীয় 
এবং বহিরাগত রাজশক্তি আর সংস্কণতির সংঘষে' দেশে ম্বানীয় সমাজে 
একটি অচলাবস্ব। দেখ। দেয়। এর অবসান ঘটে প্রায় তিন শতাব্দী পরে। 
মুসলিম শাসনে ক্ষমতাচ্যুত হিচ্ছু সম্পৃদায়ের উচ্চ বর্গের মানুষরা ইতি- 
মধ্য নতুন রাজশক্তির প্রতি বিমুখ হয়ে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে নিন্ন 
বর্গের মানুষের সাথে সম্পক ঘনিষ্ঠতরো। করবার প্রয়াস পায়। এই 
প্রয়াসের দরুন কিছু ধ্যানধারণ! আর সংস্কার-বিশ্বাসের পারস্পরিক 
বিনিময় চলে এবং যেসব দেবদেবী আগে সন্কীর্ণ সমাজে পূজ্য ছিলেন, 
ঈষৎ পরিবতিত আকারে কিংবা হয়তে! অপরিবতিত অবস্বায়ই- 
তাদের ব্যাপকতরে। পূজো আরম্ত হয়। 

বন্ততঃঃ এই যুগ কেবল হিন্দু সমাজেরই নবতরে৷ আত্মগ্রতিষ্ঠার 
যুগ নয়, নানান লৌকিক দেবদেবীরও নতুনতরে! প্রতিার ধৃগ | বাংল। 
সাহিত্যে বারোমাসীর সবাধিক প্রকাশও উক্ত সময়েই ঘটে। এজন্যে, 
তখনকার দেবদেবীদের বহু কথ! বারোমাসীতে পাওয়া! যায়। বিশেষ 
করে, অভিজাত শাখার বারোমাসী তখন যেন প্রায় পুরোপুরিই 
ধমণাশ্রয়ী হয়ে ওঠে । এই যুগ থেকেই দুগাকে আমর অদ্বিকা, চত্তী 
বা চণ্ডিক! ( সেন-যুগে বাংলায় সুপ্রতিষ্ঠিত ), বননুর্গ।, নবদুর্গা, কাত্যায়নী 
ইত্যাদি নামে এবং রূপে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে পূজো! পেতে দেখি । 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব রূপে তার পূজোর সময় আশ্থিন মাস তথা 
শরংকাল। এক সময় যার পর পরই আসতে বৎসরের প্রথম মাস বা! 
মার্গশীষ' । তখন ঘরে নতুন ফসল এলে দুর্গাপূজোর সঙ্গে সঙ্গে-অথব! 
তার কিছু পরে শুরু হয়েছে নবান্ন উৎসব । বারোমাসীর কবির তাই 
আঙ্গিন মাস আর মার্গশীষের সুখপুণ্যকথায় মুখর । দ্বিজ মাধবের ভাষায়, 

»*আশ্বিন মাসেতে কন্ত) জগৎ সুখময় । 

দুগণার আনন্দ হেতু নাহি চিন্তা ভয়. 
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বৈফব কবি লোচন দাস বা লোঢনানন্দ দাসও নবানের কথা ভুলতে 
পারেননি,--'আঘনে নবান্ন করে নতুন তন্তংলে।' এবং কবিকক্ষনের 
ফুল্পরার বারোমাসীতে অনচিস্তাহীন মার্গশীষ'কে দেওয়! হয় একেবারে 
ভগবানের আসন'_ 
,**মাস মধ্যে মার্গশীষ' নিজে ভগবান । 
হাটে মাঠে গৃহে গোঠে সবাকার ধান ||". 


এমন সুখের সময়ে পৃজিতা দেবী দুর্গা লৌকিক ধমে' সব বূপেই 

সম্বদ্ধির প্রতীক, কল্যাণময়ী অন্নপূর্ণা । তবৃ, শক্তির দেবী হিসেবে 
তার উদ্দেশে যে বলিদানও করা হত, বারোমাসীতে তার অজন্র প্রমাণ 
রয়েছে । এখানে ফুল্লরার একটি বারোমাসী থেকে কিছু অংশ তুলে 
দিচ্ছিঃ_ 

.. আশ্বিনে অস্বিক। পূজ। করে জগজনে । 

ছাগল মহিষ মেষ দিয়! বলিদানে ॥।... 

কেহ না আদরে মাংস কেহ না আদরে । 

দেবীর প্রসাদ মাংস সবাকার ঘরে ॥।... 


আদিম কৃষিজীবী মানবসমাজের দেবী হিসেবে দুর্গার পরিচয় সবচেয়ে 
শট বোধ হয় বনদুর্গ নবদুর্গা এবং আকাল দূগ্গায়। ডঃ শিবপ্রসাদ 
ভট্রাচার্ষের মতে. 'এঁদের আকৃতি-প্রক্কতি, এদের পূজোপকরণ ও পৃজা- 
পদ্ধতির স্বরূপ আলোচন! বিশ্লেষণ করলে একথা বুঝতে আদৌ দ্বিধা 
আসে না যে, একালের যে সব শাস্রীর পরেবীমৃতিপ শুজ। আমাদের সভ্য 
সংস্কংত সমাজে প্রচলিত * তাদের সকলেরই উৎস এই জাতীয় আদিম কল্পিত 
তথাকথিত দেবদেবী-চরিত্র ।' 


'ময়মনসিংহ গীতিকার কমলার বারোমাসীতে দেখি, বনদুর্গার 
পূজোর সময় প্রাতঃকাল। সময়টি মনোরম । কিন্ত একালে বনদুর্গা 
যে-মূতিতে পূজিত হন তু রীতিমতো! ভয়ানক । শাস্ববণিত বূপেও 
অবশ্যি তিনি আদৌ সুদর্শনা নন বরং কালীর মতে] । তিনি ধর্ণমান 
মহালোচনা. ভীমমুখী, জটাধাবিণী এবং সর্পভূষিতা ভয়ঙ্করী ৷ বনদুর্গার 
একটি স্তোত্রে তীর মূতির আরে! বিশদ বর্ণনা আছে,-- 
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দেবীং দানব মাতরং নিজ মদা। ধর্ণশ্রহালোচনাং 
দংষ্া ভীমমুখীং জটালি বিল সম্মৌলিং কপালশ্রজম । 
বন্দে লোকভয়ঙ্করীং ঘনরুচিং নাগেন্ত্র হারোজ্ছলাং 
সর্পাবদ্ধ-নি তথ্ববিশ্ব বিপুল[ং বানান, ধনবিভ্রতীম, ॥ 
কমলার বারোমাসীতে আকাল দুর্গার পূজোর বিস্তারিত বর্ণনা আছে । 
তার মূতি বনদুর্গার মৃতির মতে? ভয়ঙ্কর নয়,_ 
***আইল চৈত্রি রে মাস আকাল দুর্গ পূজ1। 
নানা বেশ করে লোকে নান। রঙ্গের সাজ। ॥ 
ঢাক বাজে ঢোল বাজে পূজার আঙ্গিনায় । 
বাক ঝাক শঙ্খ বাজে নটী গীত গায় ॥ 
মণ্ডপে মায়ের মৃতি দেখিতে সুন্দর ৷ 
কারুয়। টাঙ্গাইয়। করে ঘর মনোহর ॥... 
দুর্গার এবং তার সঙ্গে শিবের--অনাড়ম্বর পূজোর পদ্ধতিও যে প্রাচীন 
কালে প্রচলিত ছিলো, তার প্রমাণও একাধিক বারে[মাসীতে পাওয়া যায় । 
ষোড়শ শতকের বৈষব কবি শ্যামদাসের একটি রচনায় রাধার জবানিতে 
গোপিকাদের হরগোরী পুজোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। এ-্ধরনের পুজো 
কি তবে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যেও প্রচলিত ছিলো ? 
'**আশ্বিনে অস্থিক৷ পৃূজ। এই তিন পুরে । 
আমর! আরোপি ঘট যমুনার তীরে ॥ 
অখণ্ড শ্রীফল-দল অগুরু চন্দনে। 
অনেক আরতি কেনু গোরী ব্রিলোচনে 11*"" 
চণ্ডী, যী ব। কাত্যায়নী রূপে দুর্গা মূলতঃ কল্যাণী মৃতিতে প্রতিষ্ঠিত । 
এসব রূপে তিনি সম্ভানদায়িনী এবং সন্তানের রক্ষাকারিণী। বছ বারো- 
মাসীতে তার বূপগুলির উল্লেখ আছে । কাতিক পুজে। ব৷ হুতও অনুষ্ঠিত 
হয় 'পুত্রের লাগিয়1।' অর্থাৎ ফাতিক ব্রত পুত্র্ে যজ্ঞের এক লৌকিক দ্বপ। 
চট্টগ্রামের প্রচলিত “নিমাইয়ের বারোমাসী' শীর্ষক একটি রচনায় দেখি, 
চৈতন্তদেবের মাত! শচীদেবী সন্তান লাভের উদ্দেশ্যে কেবল শিব আর হণ্ঠীর 
পূজোই করেননি, চন্্র-সূর্য, মনসা, ভদ্রকালী, গোবিন্দ-তুলসী এবং “শতেক 
সন্যাসী-র কাছেও হাত পাতেন। ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের ভাষায়, এই সব 
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পূজো “অবৈদিক, অস্মার্ত, অপোরাণিক ও অক্রাঙ্গাণ্য এবং মূলতঃ ওহ যাদু ও 
প্রজনন শক্তির পূজা, ধে-পুজ গ্রাম্য কষিসমাজের সঙ্গে একাত্ত সংপৃক্ত ।' 
পাঠক মাত্রেই জানেন, শন্যের দেবদেবীর পূজোর মতোই এ-সমস্ত পূজোও 
বনু প্রাচীন লোকিক ধমে'র স্মারক । 

মধ্য যুগের বাংলায় কোনো কোনে অঞ্চলে কাতিক পূজোও সম্ভবতঃ 
অত্যন্ত আড়ম্বরের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হত । কমলার বারোমাসীতে এই পূজে। 


উপলক্ষে আয়োজিত যে আনন্দোৎসবের বর্ণনা পাই, তা দুর্গা পূজোর 
আনন্দোংসবের থেকে কোনো। অংশে কম নয়,-_ 


'""কাতিক মাসেতে দেখ কাতিকের পূজ1। 
পরদিমের পট আঁকি বাতির করে সাজা ॥ 
সার। রাত্রি হলামেল। গীতি বাগ্ঠি বাজে। 
কুলের কামিনী যত অবতরঙ্গে সাজে 1." 


কমলার বারোমাসী খেন মধ্য যুগের বাংলার বারে! মাসে তেরে 
পার্বণের এক বিশ্বকোষ । এতে কেবল চণ্ডী. যী, দুর্গা আর কাত্যায়নীর 
পুজে? এবং কাতিক ব্রতর কথাই নয়, লক্ষী, মনসা আর কালীর পূজোর 
কথাও সবিস্তারে বলা হয়েছে । এই বারোমাসীটিতে কৃষির দেবী লক্ষ্মীর 
পূজে৷ যেন নবান্ন উৎসবের নামান্তর, 
» সেই ত' কাতিক গেল আগন আইল । 
পাকা ধানে সরু শশ্বে পৃথিবী ভরিল ॥ 
লক্ষ্লীপূজ৷ করে লোকে আসন পাতিয় ৷ 
মাথে ধান গিরস্থ আসে আগ বাড়াইয় ॥ .. 
জয়াদি জুকার পড়ে প্রতি ঘরে ঘরে । 
নয়! ধানের নয়া অন্নে চিড়া পিঠ। করে ॥ 
পায়েস খিচুরী রান্ধে দেবের পরান । 
লক্ষমীপূজা করে লোকে লক্ষ্মীর কারণ ॥ 
এখানে আভাসে নবান্ন উৎসবের কথাও বল। হয়েছে । ধান মাথায় নিয়ে 
বাড়ী আসাও শুধু লক্ষমীপূজোর প্রস্ততি নয়। চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর 
ভাষায়, 'ক্ষেতে ধান পাকিয় উঠিলে সেই পাকা ধানের শিষ প্রথম ঘরে 
তোল;- সেও একটা! ছোটখাট উৎসব । ইহারই নাম আগ লওয়া বা 
“শাউনি-বাউনি ।' 
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ধফমলার বারোমাসীতে মনস। এবং কালীর পূজোর ধে-বর্ণনা আছে, 
তাও লক্ষ্মী এবং কাতিকের পূজোর বর্ণনার মতো । 

“ময়মনসিংহ গীতিকা'-র রচনাকাল নিয়ে বিতর্ক আছে । তাই, কমলার 
বারোমাসীর কাল সম্পর্কে আমরা সঠিক কোনে। সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারিনে । 
তবে, ডাঃ আশুতোষ ভ্টাচার্ষের মতে, “মধ্যযুগের বাংলায় যখন সংস্কত 
সাহিত্য অনুশীলনের ভিতর দিয়! বাংল সাহিত্যের চর্চা হইতেছিল, এই 
গীতিকাগুলি তাহারই সমসাময়িক । তার মত যদি সত্যিহয়, তাহলে 
আমর] ধরে নিতে পারি, মধ্য যুগের বাঙালী হিন্দু সমাজে ফমলার 
বারোমাসীতে বণিত সমস্ত পূজোই প্রচলিত ছিলে] । 

ডঃ ভট্রাচার্য অবশ্যি কমলাকে হিন্ঘুকন্তা বলে স্বীকার করতে প্রস্তুত 
নন। তার উদ্ধত উক্তির জের টেনে-এবং অন্তান্ত মনীষীর মত না 
মেনে--“ময়মনসিংহ গীতিকা*-র বিভিন্ন চরিত্র সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,-- 

-*শচরিত্রগুলি হিন্দুও নহে" মুসলমানও নহে ; কারণ হিন্দুর 
সমাজ-নীতি যেমন ইহার! স্বীকার করে নাই, মুসলমানের সমাজ- 
নীতিও ইহাদের মধ্যে অস্বীপ্ত হইয়াছে । অতএব ইহাদের যদি 
কোন পরিচয় প্রকাশ পাইয়া থাকে, তবে তাহ? এই যে, ইহার! 
মানুষ 1... 

বর্তমান আলোচনায় আমি বারোমাসীর ধর্মবিষয়ক তথ্যগুলিকে 
হিন্বুধর্ম-সম্পকিত বলে উল্লেখ করেছি । কমলার বারোমাসীর তথ্যগুলিকে 
ব্যতিক্রম রূপে ধরবার কোনে। কারণ দেখিনে। ডঃ ভট্রাচার্ষের কথার 
উত্তরে বল যায়, কমলার বারোমাসী তথ “ময়মনসিংহ গীতিকার 
অন্তান্ত রচনায় যেসব ব্রতপুজৌর উল্লেখ রয়েছেঃ সেগুলি সংশ্লিষ্ট কালের 
পরে অবিকৃত বা ঈষং পরিবতিত আকারে ব্ৃহত্তরো হিচ্দুসমাজে ঢুকে 
পড়ে । এজন্ে, বারোমাসীসাহিত্যের সামগ্রিক বিচারে এগুলিকে এখন 
হিন্ছু ধমে'র সঙ্গে জড়িত করলে অন্তায় হবে না। 

অন্য দিকে, ডঃ ভষ্টাচার্য এবং অন্ান্ত পণ্ডিত “ময়মনসিংহ গীতিকা'-র 
রচনাকাল সম্পকে” যে-সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, ত৷ মেনে নিলে কমলার 
বারোমাসীর বেশ কিছু তথ্যকে আমর] মধ্য যুগের সাথে জড়িত করতে 
পারবো । যেমন, নরবলির কথা । বারোমাসীটির সাক্ষ্য, মধ্য যুগের 
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বাংলায়, মুপলিম আমলেও, প্রায় প্রকাশ্যেই নরবলি দেওয়ার রেওয়াজ 
ছিলো»-- 
“ঢাক ঢোল বাজে রঙ্গে লোকে সাজে পরে । 
আজি গে। কিসের পূজ। দেবের মন্দিরে ॥ 
কালীপুজা হয় আজি দেবের মন্দিরে । 
নরবলি হেব আজি মায়ের দুয়ারে ॥ 
কমলার বারোমাসীতে বণ্ত এই কালীপুজোয় বাগ বাদনের 
জন্যে নিয়োজিত হয়েছিলো! কোচ সম্পদায়ের লোক । 
বর্ণনাটিতে কালী পূজোর যে আড়ম্বরের উপ্লেখ দেখি, তা মনসা পুজোর 
অনুষ্ঠানেও ছিলো।। এর প্রমাণ কমলার উক্তিতেই রয়েছে । সে আমাদের 
জানায়, মনস] পুজো! ছিলে প্রায় সর্বজনীন এবং এই পুজোর সময় 
স্বত্যবান্ভাদির ব্যাপক ব্যবস্থা! করা হত»-_- 
"একদিন শুনি নগরের মধ্যখানে । 
ঢাক ঢোল বাজে আর নাচে সর্জনে ॥ 
দাসদাসীগণ যত আনন্দে অপার । 
অঙ্গেতে বসন পরে যা আছে যাহার ॥ 
কিসের ঢাক কিসের ঢোল কিসের বাদ বাজে । 
শায়ান্যা সংক্রান্তে রাজ! মনসারে পূজে ॥.." 
মনসাও আদিম কৃষিজীবী সমাজে প্রচলিত উবরতাবাদের প্রতীক এবং 
তিনি সেখানে থেকেই বৃহত্তরো সমাজে চলে আসেন । বাংলায় তার প্রতিষ্ঠা 
যে বু কাল আগেই শুর হয়েছিলো, তা আমি ইতঃপর্বেই বলেছি । 
কিন্ত ইতিহাসের সাক্ষ্য, আরো অনেক দেবদেবীর মতে] তিনিও মধ্য 
যুগের আগে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা পাননি । লৌকিক দেবদেবীর? নিশ্চিন্ত আসন 
লাভ করেন হিন্ধুসমাজের উচ্চ বর্গ আর নিম্ন বর্গের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতরো 
হওয়ার সময় । এবং তখনও তাদেএ নতুন মর্যাদা লাভের পথ একেবারে 
কুস্ুমান্তীর্ণ ছিলে! না। তাদের সকলকেই কিছু কিছু বাধার সন্মখীন 
হতে হয়। সবচেয়ে বেশী সংগ্রাম করেন সম্ভবতঃ মনস1। চাদ সদাগরের 
সাথে তার ছন্দের কথা আমর1 সবাই জানি। সেই ক্ষমতার ছদ্বে 
অধতীর্ণা মনসাকে চোখের জল কি? কম ফেলতে হয়নি । বেছলার 
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ফাহিনী নিয়ে রচিত প্রার সকল বারোগাসীতেই এর প্রমাণ রয়েছে । 
অষ্টাদশ শতকের কবি শ্রীহট্রের ষ্ীবর দত্তের 'মনসামঙ্গল'-এ একাধিক 
বারোমাসী আছে। একটিতে মনসা সখী নেতার কাছে যেভাবে তার 
লাঞ্ছনার কাহিনী বর্ণনা করেছেন, তাতে তার মনের জালাও প্রকাশ 
পেয়েছে । বর্তমান আলোচনায় ঠিক প্রাসঙ্গিক না হলেও পাঠকদের 
জন্যে আমি সে-বর্ণনার কিছু অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি, 

'**আশ্গিন মাসের দিনে নবদুর্গার পূজ। | 

সবানে পৃজিল চাদ রাজ ॥ 

চান্দে মোরে ন! দেয় পুশপপানী । 

মোরে গালি পাড়ে চাদ্দে_ লঘৃজাতি কানি গে।॥""" 

অগ্রায়ণ মাসেত চান্দে মোরে পাইল পথে । 

বেয়াইন বলিয়া মোর ধরে বাম হাতে ॥ 

মোর বিউ বিয়৷ কৈল চান্দের কোন পুতে গো ॥-*" 

মানুষের তেজন্বী স্বাধীনচিত্ততার মহান প্রতীক চাদ সদাগর অবশ্থি 
শেষ পর্যন্ত ছন্বে সাফল্য লাভ করতে পারেননি । একে একে সাত 
পুত্রের মৃত্যুতেও তিনি অবিচলিত ছিলেন। কিন্ত তারই পুত্রবধূ বেছুলার 
সাহায্যে মনস। বাংলায় চূড়ান্ত প্রতিষ্ঠা পেয়ে খান। মানুষের মর্যাদ। 
এতে ধুলোয় লুটিয়ে পড়ে। অকালবিধব। বেছল। আপন গরজে মনসার 
কাছে স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা করে সতী বলে অশেষ খ্যাতি পেয়েছেন। 
তার জিদের ফলে শ্বশুর চাদ সদাগরেরও কিছু লাভ হয়েছিলে। | কিন্ত 
সে-লাভের তুলনায় মানুষের পরাজয় অনেক বেশী । আমর] সেই পরাজয়ের 
কথ! মনে রাখিনি । বাংলার মানুব সব ভুলে গিয়ে মুখর কেবল বিভীষণের 
নারী-সংস্করণ বেহুলার তথাকথিত সতীত্বের কথায়, যিনি কুলবধু হয়েও 
শ্বশুরের মর্যাদাকে উপেক্ষা করেছিলেন । বারোমাসীসাহিত্যও তারই 
সমর্থক | 
মধ্য যুগের ইতিহাসে অবশ্যি মনসার জয়ের একটি জনলোভন তাৎপর্য 

আছে। অন্তান্ত লৌকিক দেবদেবীর মতো তার জয়েও তখনকার সমাজের 
ধর্মীয় কাঠামোতে কিছু পরিবর্তন ঘটে ছিলে! এবং ত1 অবশ্যই ভিন্নতরো 
সমাজ গঠনে সাহায্য করে। তবু আমরা বলতে বাধ্য, হইতঃগূর্বেই 


৬$ 


ধমের অসংখ্য নিগড়ে বন্দী সমাজকে মুক্তি দেওয়া দুরে থাক, মনস! 
তার শুঙ্খলের ভার আরো বাড়িয়েছিলেন। বেছলার কাহিনী থেকে 
যেসব সংস্কার জন্ম নেয়, সেগুলির মধ্যেই একথার সমর্থন পাওয়। যাবে । 
'ময়মনসিংহ গীতিকা'-র মলুয়ার অষ্টমাসীতে আমর। দেখি, হীরাধর বেহুলার 
কথা ম্বরণ করেই শ্রাবণ মাসে কন্ঠ মলুয়ার বিয়ে দিতে চাননি, 

শায়ন মাসে বিয়া দিতে দেশের মানা আছে । 

এই মাসে বিয়। দিয়া বেউল পাটি হইছে ॥.." 


এতোক্ষণ আমরা বারোমা সীতে ধর্মের যে উল্লেখ দেখলাম, ত1 মোটামুটি 
হিসেবে পরোক্ষ । বক্তার এসব ক্ষেত্রে ধমে র কথা বলেছেন অন্ত বক্তব্যের 
প্রসঙ্গে । কিন্ত বারোমাসীসাহিত্যের একটি শাখা এক সময় প্রত্যক্ষভাবেই 
ধম'প্রচারের মাধমে হয়ে ওঠে । 

এই প্রচারের প্রধান উদ্ঘোন্তা ছিলেন বৈষব কবিরা । মধ্য যৃগ্ে 
তারা কাব্যের আঙ্গিকের মতো বারোমাসীর আঙিকেও সরাসরি 
ধম'প্রচার শুরু করে দেন। বৈফবসাহিতোর বাইরে ষগ্ঠীবর দত্তের মনসার 
বারোমাসী, ১৬৮৪ খৃষ্টাব্ষে রামকৃ কবিচন্দ্র কতৃক রচিত “শিবায়ণ 
কাব্যের অন্তভূক্ত রস্তা-দুর্গার বারোমাসী ইত্যাদি কয়েকটি ক্ষেত্রে ছাড়া 
আর কোনে বিশিষ্ট বারোমাসী আমরা প্রত্যক্ষভাবে ধম প্রচারের হাতিয়ার 
হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখিনে। এবং এসব বারোমাসীর বক্তব্যও খুব 
বেশী খজু নয়। 

বৈষব ধর্মের অভিনব প্রেমাদর্শে বাংল সাঁহতোর লোৌফিক এবং 
অভিজাত উভয় শাখাবই যথেষ্ট উদ্নতি এবং সম্দ্ধি ঘটে। কিন্তু বৈফব 
কবিদের রচনাবলীর একটি বড়ো দোব ছিলো । ধম“ভিত্তিক সাহিত্যের 
প্রধান লক্ষাই থাকে কথায় কথায় ধম প্রচার । বৈষব কবিরাও সাহিত্যের 
কোনো শাখাতেই দ্বিধাহীন ভাষায় নিজেদের মত প্রচারে সঙ্কোচ বোধ 
করেনান। উদাহরণস্বরূপ চট্রগ্রামে প্রচলিত রাধার বারোমাসী' শীর্ষক 
একটি লো'কিক রচনার শেবাংশ এখানে তুলে দিচ্ছি, 

'“রাধা বারোমাসী যেই পড়ে আর শুনে। 
অন্তস্থানে পায় রাধাকৃষের চরণে ॥ 


৬৬ 


বারোমাসীর একটি বিরাট অংশের বিষয়বস্ত্র প্রেম। বৈষ্বসাহিত্যের 
বারোমাসীতেও এই বিষয়বস্ব গৃহীত হয়েছে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে । কিন্ত 
সেখানে প্রেম মূলতঃ আধ্যাত্মিক । ষোড়শ শতকের কবি শ্যামদাসের গ্রস্ 
'ভাগবত'-এর অন্তভু“ক্ত রাধিকার বারোমাসীতে রাধার বিরহকে আধ্যাত্মিক 
দ্ধপ দানের চেষ্টা অত্যন্ত স্পষ্ট, 
**"ম্ুখ বৈভব সব গেল শ্টাম সঙ্গে । 
ক্্ঙরি' স্মঙরি' কাদি এ ভব-তরঙ্গে ॥ 
দুঃখী শ্যামদাস গায় । 
চিত্ত দুঢ়াইলে গোপ্পী পাবে শ্যামরার ॥ 
বৈফবসাহিত্যে-"এবং তার বাইরেও -কিছু কিছু বারোমাসীতে হোলি 
আর রাসের উল্লেখ রয়েছে । এগুলি বর্তমানে মূলতঃ বৈষ্ণব ধমে'র উৎসব- 
অনুষ্ঠান। কিন্ত এদের মূল নিহিত উর্বরতাবাদে । বৈষফব সম্প্রদায়ের লোক 
ভারতীয় উপমহাদেশের সব জায়গায় নেই । অথচ রাস*হোলি প্রায় সকল 
অঞ্চলেই আছে । বিশেষ করে, অনুন্নত লোকসমাজে এ-যুগেও উৎসব দুটি 
অত্যন্ত জনপ্রিয় । এই সব দেখে পগ্ডিতর! ধরে নিয়েছেন, আদিম মানব- 
গোঠীর উর্বরতাবাদ বা প্রজনন শক্তির পূজোর ওপর রাধাকৃষের প্রেমের 
প্রলেপ দিয়েই হোলি এবং রাসের মতো উৎসব তৈরী হয়েছে। 
এ-প্রসঙ্গে আর একটি কথ! না বললে ধম সংক্রান্ত তথ্যাদির আলোচনা 
অসম্পূর্ণ থেকে যাবে । 
হোলি. রাস এবং উপরি-উক্ত অন্তান্ত ব্লত-পৃজোর মূলে উর্বরতাবাদ বা 
প্রজনন শক্তির পূজে। থাকায় এবং এ-ধরনের ব্রত-পূজো৷ ভারতীয় উপমহণ- 
দেশের বহু সম্প্রদায়ের মধ্যে আজও অনেকট। আবিষ্কত অবস্থায় প্রচলিত 
রয়েছে দেখে অনেকেই ধারবার দাবী করেছেন, এগুলি উপমহাদেশের 
বিশিষ্ট জিনিষ । ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য তো নিঃসষ্কোচেই বলেন, 
"পুজা ও উৎসবের এই জাতীয় ধারায় অনার্য ও অন্রা্মণ্য 
ভারতীয় ধম'-সংস্কতির উপর আর্য ও ব্রাক্মণ্য ধম”, লোক-সংস্কৃতির 
উপর পোঁরাণিক সংক্কংতির প্রভাব প্রতিষ্ঠার ইতিহাস স্পষ্ট হয়ে 
উঠেছে । বারমান্ডার পূজা পার্বণ ও উৎসব-অনুষ্ঠানের বিচিত্র 
পর্যায়ে এই যে আর্য ও অনার্য ধর্ম? লোকাচার ও শাস্ত্রাচার, গ্রন্থ ও 
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মন্ত্রশীসিত জীবনের পরিচয় নিহিত, সমগ্র ভারতীয় ধম' ও সভাতা- 
সংক্কংতির বিশিষ্টতা এরই মধ্যে অনুসন্ধেয় ।-"' 
বারোমাসীর ধম” সংক্রান্ত তথ্যে তথ] লোকাচার-শাস্্রাচারের মিশ্রণে 
উপমহাদেশের ধম“-সংগ্কতির ইতিহাস অবশ্যই রয়েছে । কিন্ত একে শুধু এক 
দেশের বৈশিষ্ট্য বলে দাবী করলে, আমার বিশ্বাস, ভুল হবে । ফেননা এর 
যা বাণী, ত পৃথিবীর সব দেশেরই সভ্যত1-সংস্কৃতির বিবর্তনের বাণী । 
আদিম কৃষিজীবী মানবসমাজের জীবনদর্শমের ভিত্তি সর্বত্রই ছিলে উর্বরতা - 
বাদ বা প্রজনন শক্তি । এবং অনুসন্ধান করলে দেখ। যাবে; বত'মান পৃথিবীর 
কিছু বিধিনিষেধেও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তার প্রভাব রয়ে গেছে । 


কবিরা বারোমাসীতে ধমে 'র প্রসঙ্গে শুধু যে কিছু ব্লত-পূজে। আর সংস্কার 
বিশ্বাসের কথাই বলেছেন, তা নয়। কোনো কোনো রচনায় দুই-একটি 
ধর্মাশ্রয়ী সামাজিক বিধিনিষেধের উল্লেখও আছে । এগুলিতে এক সময় 
প্রাকৃতজনের বিশ্বাস ছিলো দুঢ় এবং তর্কাতীত । আধুনিক কালের যে 
কোনে হিন্ছু পঞ্জিকা দেখলেও একথার প্রমাণ পাওয়া যাবে । 
বেছলার সাময়িক তথ1 অকাল-বৈধব্যের মূলে ছিলো শ্রাবণ মাসের বিয়ে, 

এই লৌকিক বিশ্বাসের কথা আমি আগেই বলেছি । ময়মনসিংহ গীতিকা'"র 
মলুয়ার অষ্টমাসীতেই আমর] আরো দেখতে পাই, অতীতের বাংলায় 
কোনো কোনে অঞ্চলে ভাদ্র, অগ্রহায়ণ এবং পৌষ মাসেও বিয়ে নিষিদ্ধ 
ছিলে1॥-- 

* ভাদ্র মাসে শান্তর মতে দেবকার্য মানা । 

এই মাসে ন। হইল বিয়া কেবল আনাগোনা 1" 

আগণ মানে রাজ। ধান জমিনে ফলে সোনা । 

রাঙ্গ1 জামাই ঘরে জানতে বাপের হইল মানা ॥ 

পোৌঁধ মাসে পোয়া আদ্ধি দেশাচারে দোষ । 

এই মাস গেলে হইব বিয়ার সম্ভোষ ॥."' 


কিছু আখ্যানমূলফ বারোমাসীতে বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ 
বিশেষ খাস্ঠ গ্রহণ নিষিদ্ধ থাকার সংবাদও রয়েছে । এই বারোমাসীগুলির 
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নারিকার। সমাজের অনভিজাত স্তরের প্রতিনিধি । এর থেকে অনুমান করি, 

শ্লি্ট বিধিনিষেধগুলির প্রচারের মূলে ছিলো লোকধম”। কবিকস্কনের 
'চণ্তীমঙ্গল' কাব্যের অন্তভূ'ক্ত ফুল্পরার বারোমাসীতে আমরা দেখি, মাঘ 
মাসে শাক খাওয়া তে দূরের কথা, তোলাও নিষিদ্ধ । এর ফলে গরীব 
গৃহস্থদের ভয়ানক অসুবিধায় পড়তে হত,-- 


*“ফুল্পরার আছে কত কর্মের বিপাক । 
মাঘ মাসে কাননে তুলিতে নাহি শাক |... 


“চত্ীমজল'-এর সুশীলার বারোমাসীতে নায়িকার একটি উক্তি দেখে 
মনে হয়, মাঘ মাসে মাছ খাওয়াও বিশেষ শাস্্সম্মত ছিলে। না। 
অশশীল! এই মাসের বিভিন্ন খাগ্ঠের উল্লেখ করে বলেছে» 


» মিষ্ট অন্ন পায়স যোগাব প্রতিদিন । 
আনন্দে করিবে মাঘ মাসে ত্যাগ মীন |... 


প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, জুশীলা-কাহিনী সিংহলের, কিন্ত বাঙালী 
কবির হাতে পড়ে সুশীল ধম্‌+বিশ্বাস আর সংস্কারে একেবারে বাঙালী 
মেয়ে বনে গেছে। সুশীলার সকল বারোমাসীতেই দেখা যায়, সে 
যেসব পাল-পার্বণের উল্লেখ করে, সেগুলি বাংলার । এমনকি, বাংলার 
প্রকৃতি আর স্ুশীলা-বণিত সিংহলের প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য খুঁজে 
পাওয়াও দু্ষর ৷ 
কবিকঙ্কনের ফুল্পপার বারোমাসীতে মাংস-সম্পকিত একটি বিষয়ের 
উল্লেখ রয়েছে, 
বৈশাখ হইল বিষ বৈশাখ হইল বিষ । 
মাংস নাহি খায় লোকে করে নিরামিষ |... 
এই বারোমাসীটি থেকে আরো জান! যায় মাঘ মাসও 'নিদারুণ' | 
কেননা, এ-মাসেও “সবজন নিরামিষ কিংব1 উপবাস । 
বারোমাসীর কবিরা আকশ্মিকভাবে দেশের দুই-একটি সম্প্রদায়ের ধর্মী শ্রয়ী 
বৃত্তির পরোক্ষ উল্লেখ করেছেন। রংপুরের একটি লৌকিক বারোমাসীতে 
যোগিনীদের ভিক্ষের কথা আছে। তার। কানে কুণ্ডল ধারণ ধরতে।। 
পণ্ডিতদের মতে, কুগুলধারী ষোগী-যোগ্িনীরা ছিলো নাথ-সম্প্রদায়ভুক্ত । 
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ওপরের আলোচন। থেকে দেখা যাবে, বারোমাসীতে ব্লত-পূজো-সম্পকিত 
যেসব তথা পরিবেশিত হয়েছে, সেগুলি প্রায় ক্ষেত্রেই বৈচিত্র্যহীন । কমলার 
বারোমাসীতে বেশ কিছু পূজে। উৎসবের বর্ণনা আছে। সেখানেও সবই 
যেন একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি । 

কিন্ত, সুখের বিষয়. শাস্ত্রাচার এবং লোকাচারের নিগড়ে বাধা অতীতের 
বাংলার, সমাজ সম্পকিত আর যেসব তথ্য বারোমাসীসাহিত্যে পাওয়া 
যায়, সেগুলি পরিমাণে যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি বৈচিত্রে সিদ্ধ । 


আমর। জানি বারোমাসীসাহিত্যের একটি বড়েো৷ অংশ ছেলেভুলানে। 
ছড়া, মেয়েলি গান এবং এই জাতীয় অন্যান্য রচনার মতে। নারীমনের 
স্বতোৎসারিত সুরধারার প্রত্যক্ষ বাহক। পুরুষ-রচিত বারোমাসীগুলির 
উপজীব্যও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীজীবনের বিভিন্ন ঘটনা ব। অনুভূতি । 
এবং নারীর জগং প্রধানতঃ গৃহকোণ । এজন্যে, বারোমাসীতে আমরা যেসব 
সামাজিক তথ্য পাই. যদিচ সীমায়িত পরিবেশ থেকে পরিবেশিত: সেগুলি 
দেশের অকৃত্রিম এবং অন্তরঙ্গ পরিচয় দেয় । তথ্যগুলি সাধারণতঃ উল্লিখিত 
হয়েছে আধাপ্রাসঙ্গিকভাবে । এজন্যে, সেগুলি অনেকাংশেই গোঁণ। কিন্ত 
গোঁণ প্রাসঙ্গিকতা সত্তেও অতীতের সাধারণ গৃহস্থের জীবনযাত্র।, পোশাক- 
পরিচ্ছদ, অলঙ্কার-প্রসাধন, খাগ্ঘ-পানীয় ইত্যাদি সম্পফ্িত অনেক কথাই 
বারোমাসী থেকে জানা যায় । এমনকি, কিছু কিছু সামাজিক ধ্যান- 
ধারণা, নারীর অবস্থা এবং বাবসা-বা ণিজ্যের দুই-একটি তথ্যও বিভিন্ন রচনায় 
ছড়িয়ে রয়েছে । 

বাংলায় চত্খীর কাহিনী কখন, সাহিত্যে স্থান লাভ করে, আমরা আজও, 
সঠিক জানিনে। অভিজাত সাহিত্যে প্রথম চণ্ডীমঙ্গল রচয়িত। মানিক দত্ত । 
অনেকের মতে, ইনি ছিলেন প্রাক চৈতন্থ যুগের কবি । কিন্তু চণ্ডীর কাহিনী 
তার অবিাবের অনেক আগেই বাঙালী সমাজে জনপ্রিয়ত। লাভ করে। 
চন্ডীকাব্যগুলির উপজীব্য ব্যাধরাজ কালকেতু এবং বণিক ধনপতি-শ্রীমন্তের 
উপাখ্যান। অভিজাত সাহিত্যে গৃহীত এই উপাখ্যান দুটিতে চণ্ডীমজলের 
কবিরা বারোগাসীর মাধামে যেসব তথ্য রেখে গেছেন, সেগুলি থেকে দুঃস্থ 
ব্যাধ এবং বণিকদের জীবনযাত্রার প্রায় নিখুত বিবরণ পাওয়। যায়। 
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কবিকঙ্কনের “চণ্ডীমক্গল”-এ ফুল্লরার নিজের দুঃখদারিদ্রোর বর্ণনার মধ্যে বড়ে। 
বড়ে। গৃহস্থের দুরবস্থার কথাও ছড়িয়ে রয়েছে । 


ফুল্লরার কাহিনী থেকে আমরা জানতে পাই, কালকেতু-ফুল্লরার আদি 
বাসগৃহ ছিলো তালপাতায় ছাওয়! এবং ভেরেগুার খুঁটি দেওয়া ভাঙা! 
কু'ড়ে। প্রতি বছরই বৈশাখ মাসের ঝড়ে সে-ঘর ভেঙে পড়তে।। শীত, 
গ্রীক, বর্ষা কোনে খতুতেই ফুল্লরার ভাগ ভালো কাপড় জোটেনি। তার 
দিন কেটেছে “খেয়া” বা খখুয়। বাস' পরে থেকে এবং যে-বসন 'শিরে দিতে 
নাহি আটে । তাকে খালি গায়েই রোদ বৃষ্টি-বড়ের মধ্যে মাংসের পশর! 
নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হত । বৈশাখ মাসে মাংসাহার ছিলে? দেশাচারবিরুদ্ধ। 
মাংসব্যবসায়ী ফুল্লরাদের তখন দুঃখের অবধি থাকতে] না । জ্যৈ্ট-আবাঢ়ে 
দেশের লোকের আথিক অবস্থার ব্যাপক অবনতি ঘটে । তখন ফুল্লরাদের 
থাকতে হত উপবাসী । কিংবা বইচি ব' ক্ষুদকু'ড়ে! খেয়ে । সে-যুগে 
আশ্গিনে দুর্থাপূজোয় লোক প্রচুর ছাগল-মহিষ-মেষ বলি দিয়েছে । তাই, 
সে-সময়ে সবার ঘরেই থাকতো দেবীর প্রসাদ । এ-কারণে তখনও ব্যাধদের 
সংসারে টানাটানি চলতে1।॥ পুজে। উপলক্ষে ভালে! পোশাক-আশাক 
তারাও পরেছে । কিন্ত সেই আনন্দের ভেতরও মন ছিলে! অন্ন চিন্তায় কাতর । 
শীতের সময় মাঝে মাঝে অতিরিক্ত পোশাক হিসেবে জুটেছে “হরিণের ছড়' 
ব1 পুরোনো দোপাট।। এবং পৌঁষ মাসে কখনে। কখনে। গোটা একট 
হরিণের বদলে পাওয়া যেতে। 'পুরানো খোসালা' । আগেই বলেছি, মাঘ 
মাস ছিলে! নিদারণ। কারণ তখন 'সবজন নিরামিষ কিংবা উপবাস । 
ফান্তন মাসেও সংসারের দুরবস্থ। হত চরম। সে সময়ে ব্যাধগৃহস্ব তার 
একমাত্র সম্বল “মাটিয়া পাথেরা' বাটিটিও বাধা রেখেছে 'ক্ষুদসের "এর 
জন্যে । এ-অবস্থায় দাম্পত্য জীবন উপভোগ করা ব্যাধদের পক্ষে যে কতোট। 
সম্ভব ছিলো, ত1 সহজেই অনুমেয় ৷ ফুল্পরার ভাষায় মধুমাসেও যখন -- 


'""বণিত। পুরুষ দৌহে পীড়িত মদনে । 
ফুল্পরার অঙ্গ পোড়ে উদর দহনে ॥ 

দারুণ দৈব দোষে দারুণ দেব দোষে। 
একক্র শয়নে স্বামী যেন ষোল কোশে 1." 


১ 


ঘিজ মাধবের “চশ্ীমঙ্গলের গীত'-এ ফালকেতু-ফুষ্টরার শীতফালীন 

দুরবস্থার যে বর্ণনা আছে, ত1 আরে। করুণ। কবির উক্তিতে যদি সত্যের 
কণামাত্রও থাকে, তাহলে আরো বুঝতে হবে, অন্তদের অবস্থাও ব্যাধদের 
অবস্থার থেকে উন্নত ছিলে! না। দ্বিজ মাধবের কাব্যের অস্তভু“ক্ত বারো 
মাসীতে এর কিছু প্রমাণও আছে। বত'মান প্রসঙ্গে বক্তব্যের পুনরান্বতি 
এবং অতিকথনের আশঙ্কা থাকলেও খানিকটা উদ্ধ'তি ন। দিয়ে পারছিনে,_ 

'* শ্রাবণ মাসেতে ঘন বরিখে বিমানি। 

মাথা থুইতে স্থান নাই ঘরে হাটু পানি। 

শীতের কারণে গৃহে বেড়াই চারি কোণে । 

মানের পত্র মাথে দিয়া বঞ্চি দুইজনে ॥ .. 


শয়ন মগের চর্মে চমে'র বসন । 

শীতেতে কাপিয়। ঘরে বঞ্চি দুইজন ॥ 
অধর সহিতে ওষ্ঠ কাপে ঘন ঘন। 
অরণ্যের কাষ্ঠ আনি পোহাই হুতাশন ॥ "" 
খেয়া বাস পরিধানে থাকি নিশাকালে । 
রজনীর শীত মোর খণ্ডে রবিজালে ৪." 


খুলনার বারোমাসীগুলিতে তার দুঃখ-দুর্দশার যে বর্ণন। পাই, তাও প্রায় 
এমনি । তবে ফুল্লুরার দুর্দশার মূলে ছিলো প্রধানতঃ তার সতীন। ধাকে 
সে সহজবোধ্য কারণেই খুশী মনে গ্রহণ করতে পারেনি । 

ধাতৃ-আশ্রয়ী বারোমাসীসাহিত্যের নায়িকার! বৎসরের বিভিন্ন সময়ের 
বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নানা রকম 
ফলমূলের কথ! বলেছেন । এদেশের নওনুমী খাগ্ঠের তালিকায় সেসবের 
স্বান অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ । সমাজ সম্পক্ষিত আলোচনায় তাদের তেমন 
কোন মূল্য নেই। তবে, প্রিয়জন সেবার প্রসঙ্গে উল্লিখিত খ্যগ্পানীয়গুলির 
নাম থেকে সংশ্লিষ্ট বারোমাসী"ঃলির সমকালীন লোকসমাজের রুচি এবং 
আথিক অবস্থার কিছুট৷ পরিচয় পাওয়া যায় । উদাহণরতঃ, কবিকষ্কনের 
'ভুশীলার বারোমাসীতে সুশীল স্বামীকে যেসব খাগ্ঠপানীয়ের লোভ 
দেখিয়েছে, সেগুলির কথাই বলি। জিনিষগুলি সিংহলের পটভূমিতে 
উপ্লিখিত ৷ কিন্ত সাধারণভাবে তাদের সেকালের বাংলার সমস্ত অবস্থ। পক্ট 
ঘরের খাগ্ভপানীয় বলে ধরে নিলে অহ্ঠায় হবে না, 
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“*'নিদাঘ জ্যৈষ্ঠ মাসে নিদাঘ জাষ্ঠ মাসে । 
পুরিবে উদর নাথ পাকা আমকসে 1-". 
আমার মন্দিরে থাক না! চলিহ পুর । 
শালি অন্গ দধি খণ্ড ভূঞ্জাব প্রচুর ॥ "' 

শীত গোঙাইবে নাথ অষ্টম প্রকারে । 
মৎস্য মাংস মধুপান আর্দি সহকারে ॥-"" 


সম্ভবতঃ সেকালে মাঘ মাসে মাছ খাওয়ার রেওয়াজ খুব বেশী ছিলো ন। 
এবং সম্পন্ন গৃহস্করা মাছ খেতে না! পাওয়ার দুঃখ মেটাতেন প্রতিদিন “মিঃ 
অন্ন পায়স'-এর ব্যবস্থা করে । 

কবিচন্দ্রের 'শিবায়ন'-এ “সুন্দরী নাপ'-এর প্রতি রস্ভার উক্ভিতে হেমন্তের 
জনপ্রিয় খাগ্যপানীয়ের শ্রেণীবিভাগও তাৎপর্যপূর্ণ, _-'নীর ক্ষীর দুই এই খতুতে 
প্রশংসি 1 এবং তার পৌঁষ মাসের খাদ্যপানীয় আমাদের মনে রীতিমতো 
হিংসার উদ্েক করে. - গত মধু পান করি দ্বিগুণ আহার । 


প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, বহু বারোমাসীতে দেখা যায়, অতীতের বাংলায় 
মধু ছিলে! অত্যন্ত জনপ্রিয় পানীয় । বিশেষতঃ, সচ্ছল পরিবারগুলিতে | 
অনুমান করি. তখন অর্থনৈতিক দিক থেকে মধু উৎপাদন ব। সংগ্রহ লীভজনক 
কাজ বলে গণ্য হত । কিন্তু, দুঃখের বিষয়, এ-সম্পকিত কোনো তথ্য প্রাচীন 
সাহিত্যে কোথাও পাওয়া যায় না। 

ওপরের আলোচনা থেকে দেখা যাবে, বাংলার উপজাতিদের মধ্যে এক 
সময় খৈয়! বাখ্য়। বাস, খোসালা, দোপপাটা ইত্যাদি পরিধেয় হিসেবে 
ব্যবহৃত হত। এমনকি, পশূচর্মও । সচ্ছল পরিবারের বসনভূষণ যে এসবের 
থেকে উন্নত ধরনের এবং মূল্যবান ছিলে?, তা বলাই বাহুল্য । কবিকস্কনের 
রচনাতেই দেখতে পাই, কোনো নার্নিকা তার স্বামীকে “সামলী গামছা", 
'পাটের মশারী এবং শীত নিবারণের জন্তে তসর বসন' দানৈর প্রস্তাব 
করেছে । শান্তির নামে প্রচলিত একটি লৌকিক বারোমাসীতে অজ্জাতপরিচয় 
প্রণয়ী কতৃক শান্তিপূরী শাড়ী দিয়ে শাস্তির মন জয়ের চেষ্টার কথা আছে,_- 


-" চেত্র মাসেতে শাস্তি আমি যাব বাড়ী । 
তোর লাগি কিনি আন্তোম শাস্তিপুরী শাড়ী 8'"" 


সাহিত।-সংনাপ--৫ ৭৩ 


শাস্তিগুরী শাড়ীর এমন উল্লেখ দেখে আমাদের বুঝতে কষ্ট হয় না, 
এ-জিনিষ এক সময় নারীসমাজের কাছে অত্যন্ত লোভনীয় ছিলো । আর, 
_প্রাটের শাড়ী? তা লোভনীয় না৷ হোক, অতীতের বাংলায় তার প্রচলন 
যে অতি ব্যাপক ছিলো, তাতে কোনো সন্দেহ নেই । 
বারোমাসীতে অলঙ্কারের নাম আর্মর! খুব বেশী পাইনে। পূর্বাঞ্চলের 
একটি রচনায় তার (তাড়?), তর, পায়ের পাশলী, হাস্থলী, কানফুল 
ইত্যাদির উল্লেখ আছে। এ-ধরনের অলঙ্কাণের কথা সাহিত্যের অন্থান্ত 
শাখায়ও অনেক পাওয়া যাবে । নীলার বারোমাসীতে আমর] অগ্টালঙ্কারের 
ভেতর দুই-একটি স্বপ্পপরিচিত জলঙ্কারের নাম দেখি । যেমন, বাকমল 
আর মদনকড়ি,-- 
"ও সাধু বলেরে একেতে অগ্রাণ মাসে মদনেরই বাড়ি, 
তোমার সর্বাঙ্গে তুল্যা দেব অষ্টালঙ্কার ।-"" 
ও সাধু বলেরে খিল খাড়া? বাকমন দেব পায়েতে পাশলী, 
মাঞ্জাতে জিপ্সির দেব গ্লেতে হাসলী | ** 
দুই কানে ঝুল-বিভ্তার দেব সোনার মদনকড়ি ।--. 
এই অলঙ্কারগুলির নাম মনে রাখবার মতে1। এগুলির অধিকাংশই 
তখন পল্লী অঞ্চলে প্রচলিত ছিলে! । 
যে-সমাজে নারী অগ্টালঙ্কার পরতে পারতো, সেখানে তার আথিক 
অবস্থার উপযোগী বিলাসব্যসনের ব্যপস্থাও নিশ্চয়ই ছিলে?। বস্তুতঃ মধ্য 
যুগের অসংখ্য বারোনা সী কেবল নারীর নয়, পুরুষের ও নানাবিধ ভোগবিলাস 
এবং প্রসাধনের সাক্ষী । সে-যুগে সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থরা বৈশাখ-জ্যেষ্ঠের গরমের 
সময় আরামের জন্বে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন, এখন তাকে মনে হবে 
'সেকেলে' এবং সাধারণ । কিন্তু তখনক্কার মানুষের কাছে সেটা ছিলে! 
আভিজাত্যের পরিচায়ক । সে-সময়ে প্রেয়সীন। যে প্রিয়জনকে এমনি সব 
জিনিষের কথা বলে প্রলুন্ত করতে চাইতে।, তারুও প্রমাণ আছে, 
বৈশাখ বসন্ত খত সুখের সময় । 
প্রচণ্ড তপনচাপ তনু নাহি সয় ॥ 
চন্দনাদি তৈল ধিব জুশীতল বারি । 
সামলা গামছ। দিব সুগন্ধী কল্ত,রী |... 
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শীতল চন্দন দিব চামরের বায় । 
বিনোদ মন্দিরে থাক না চলিহ রায় ॥**. 
উৎসব উপলক্ষে -এবং অগ্যবিধ আনন্দের সময়ও _ কুমকুম, চন্দন, চুয়1, 
আবির, কুস্থম ইত্যাদির ব্যবহার ছিলে। অত্যন্ত ব্যাপক । আ্লানের সময় 
ব্যবহৃত হত 'উদ্ধত্ন তৈল" এবং “জুবাসিত জল' । একটি বারোমাসীতে 
রয়েছে মেয়েদের আমলকী -শ্গানের উল্লেখ,- 
আমলকী বানের কষাএ বাস কেশে 
ব্যজনে বিচিয়] সিঞ্চি চন্দনের রসে 11... 
গন্ধদ্রব্যাদির এহেন বছল উল্লেখ থেকে সহজেই অনুমেক্ন" অতীতে 
বাঙালীসমাজে এসব জিনিষের ব্যবসাও বেশ ব্যাপক ছিলে। এবং এগুলির 
উৎকর্ষও সাধিত হয়েছিলো যথেষ্ট । 
প্রসঙ্গতঃ, ষোড়শ শতকের খ্যাতনাম] কবি বৃন্দাবন দাস তার 'চৈতন্থ- 
ভাগবত-এ তৎকালীন বাঙালীসমাজের গন্ধদ্ুব্প্রীতি এবং গন্ধদ্রবোর 
উতকর্ষের একটি কৌতুহলজনক আভাস দিয়েছেন। তার বর্ণনায় দেখা 
ধায়, চেতম্বদেবের মতো ব্যক্তিও বিয়ের আগে গন্বদ্রবোর জন্তে স্বরং কোনে। 
গন্ধবণিকের কাছে গিয়ে হাজির হন। বণিক তাকে এমন সব জিনিষের 
সন্ধান দেয়, যেগুলির দ্বারা যে কোনো মানুষকে আকৃষ্ঠ কর! সম্ভব । 
কবিচন্ত্রের বারোমা সীতে ধনী গৃহিণীদের বিলাসপূর্ণ জীবনযাত্রার বর্ণনা 
আছে । বর্ণনাটি সংক্ষিপ্ত । তা সত্তেও এর মধ্যে ধনীসমাজের আহারবিহার, 
ঘরগৃহস্বালি ইত্যাদি সংক্রান্ত বেশ কিছু তথ্য পরিবেশিত হয়েছে! এখানে 
গাঠকদের অবগতির জন্যে বারোমাসীটির একটি অংশ উদ্ধ'ত করছি+-- 
'**পোঁষে প্রবল শীষ্টত শয্যার বিলাস । 
খষ্টায় শয়ন অট্রালিকায় নিবাস ॥।":" 
নানা বর্ণে চীর পরি নানা অলঙ্কার |... 
কুস্থলে লোটন গন্ধ তৈলের সুবাস । 
সুপুর কর্প,র পাক পান রসবাস 11... 
অলক তিলক লিখি কন্ত,রী কুমকুমে ৷ 
শ্বেদ নাহি হয় নিধুবন পরিশ্রমে ॥ *" 


চন্দনে করিয়। চিত্র অলঙ্কার লিখি। 
তমস্থক পরি কুচে ন। সহে কঞ্চুকি ॥1"" 
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একটি লৌকিক বারোমাসীতে বিচিত্র পালক্ক' অর্থাৎ নকশাওয়াল। 
খাট ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে । এট ঠিক কবেকার রচন? তা, বলা সম্ভব 
নয়। তবে এতে বাংলার বণিক-যুগের উল্লেখ আছে । 
ওপরের বর্ণনা গুলির সঙ্গে ফুলরা-খুল্জনার দারিদ্র্যের বর্ণন। মিলিয়ে পড়লে 
মধ্য যুগের ধনী-দরিদ্রের অবস্থার পার্থক্য সম্বন্ধেও পাঠকর৷ সহজেই একটি 
ধারণ। করে নিতে পারবেন । 
হড়া, মেয়েলি গান, রূপকথা ইতাদির মতে বারোমা সীতেও অতীতের 
ব্যবসাবাণিজ্য সংক্রান্ত বেশ কিছু তথ্য ছড়িয়ে রয়েছে। প্রেমবিষয়ক 
অধিকাংশ বারোমাসীরই জন্ম ব্যবসাবাণিজ্য উপলক্ষে বিদেশগত স্বামীর জন্তে 
প্রোষিতভতৃ কার কাতরতায় । এই সব রচনায় সাধারণতঃ বাণিজ্যযাত্রীদের 
উল্লেখ করা হয় বণিক-যগের স্মতিবাহক “সাধ্‌ বা 'সদাগর শব্দের মাধ্যমে | 
কন্ধ ও লীলা-র যান্মাসিকীতে বিরহিণী লীলার উক্তি থেকে নদাপথে 
বণিকদের দূর দেশে বাণিজ্যযাভ্রার একটি সংক্ষিপ্ বর্ণন।,- 
"শুকনা নী ভরে উঠে কুলে কুলে পানি। 
বাণিজ্য ক্িতে ছুটে সাধুর তরণী ॥ 
পাল উড়াইয়া তার] কত দেশে যায়। 
আমার বধূর তার লাগাল নি পায় 4." 


সে-যুগে জলযান ছিলো! বাণিজ্যধাত্রীদের প্রধানতমো। বাহন, তখন 
অনিবার্ধ কারণেই বর্যাকালই হত বাণিজাযাত্রার পক্ষে সবচেয়ে প্রশস্ত 
সমন । চলাফেরার জন্যে লোকে সাধারণতঃ ব্যবহার ধরেছে ছো৷টে৷ নৌকো, 
কোশা বা ভেল! ৷ বেহলা-সম্পকিত সকল বারোগমাসীতেই তার কোশ? কিংব। 
কলাগাছের ভেল। ভাসানোর কথা রয়েছে । একটি অষ্টমাসীতে দেখি" শ্রীহটে 
ভেলার আঞ্চলিক নাম ছিলো 'ভেকত্্রা ৷ তাতে 'রামকল। কাটিয়।, দেবী গো। 
ভেরুয়৷ সাজাইলু । বাণিজ্যের প্রাশ্লোজনে কিন্ত ব্যবহার করা হত একাধিক 
বড়ে৷ নো'কে। বা ডিঙ্গা । “সপ্তডিগ। মধুকর' কথাটির জগ্ম এর থেকেই । বলা 
নিপ্রয়োজন, সপ্তডিঙ্গ। মধুকর ছিলে। মধুকর এবং আরো সাতখানি ডিঙ্গা 
নিয়ে গঠিত বাণিজ্যবহর । মানিক দত্তের ধনশতি উপাখ্যানে অবশ্যি মধুকর 
সপ্তডিঙ্গারই একখানি ডিঙ্গা । বাকী ছয়খানির নাম যাত্রাসিদ্ধি, চন্্রখোল, 
হরিণকালি, সাপিআ।, ধুমডিঙ্গা এবং মপুকর!। রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, 
গুণ্ু-যুগের বাংলার পঁচিশ রকমের জলযান ছিলো । 
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সে যাই হোক, নৌকে নিয়ে অন্দেক সময় মেয়েরাও দূর দেশে যাওয়।- 
আস] করেছে । “কম্ক ও লীলা-র ষানম্মাসিকীই বলে, এ-যুগের বেদে মেয়েদের 
মতে পঞ্চদশ-যোড়শ শতকের ব্যবসাজীবী ডোম মেয়েরাও বঝড়বাদল 
উপেক্ষা করে নদীপথে ঘুরে বেড়াতো,-& 
শ্রাবণ আসিল মাথে জলের পশরা । 
পাথর ভাসাইয়৷ বহে শাউনিয়। ধারা ॥*"" 
দিন রাতি ভেদ নাই মেঘ বর্ষে পানি 
কূল ছাপাইয়। জলে ভুবায় ছাউনি ॥ 
খাউরি বিউনা বরে যত ডুমের নারী । 
কত দেশে বায় তার। বাহিয়া না তা ॥-. 
দুর্যোগের মধ্যে নদীপথে বেরনে। যে সব সময় বাঞ্িত ছিলে। না, তা না 
বললেও চলে । ডোম নারীরা প্রাণ হাতে নিয়ে ছুটোচুটি করেছে কেবল 
অর্থনৈতিক কারণে । 
ওপরের উদ্ধংতিটিতে নদীতীরবাষীদের বর্ষাকালীন দুর্দশারও কিঞ্চিৎ 
আভাস রয়েছে । 
নারীর সতীত্বের মহিমাকীর্তন প্রাচীন এবং মধ্য যুগের সাহিত্যের অনেক 
শাখাতেই আছে । বারোমাসীর কবিদেরও এদিকে ঝোক কম ছিলে ন| ৷ 
সতী নারীদের কাহিনী নিয়ে বছ বারোমাসী রচিত হয়েছে । নীল। এবং 
শান্তির বারোমাসী বাংলার প্রায় সব অঞ্চলেই প্রচলিত রয়েছে । (শান্তির 
বারোমাসী নানান আকারে বাংলার বাইরেও বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া যায় ।) 
শান্তি এবং নীলা দুজনেই এক সময় ছিলো। প্রোধিতভত্'কা। তখন জরা 
পরপুরুষের দৃষ্টির সামনে পড়ে বায়। কিন্ত নানাবিধ প্রলোভনের মধ্যেও 
তার। নাটকীয়ভাবে নিজেদের রক্ষ! করে । কাহিনীগুলির নাটকীয়তাই যে 
সংগ্লি্ কবিদের বারোমাসী রচনার অশ্ততমে! মুখ্য কারণ ছিলো, ত1 বলাই 
বাহুল্য । নীলার একটি বারোমাসীতে নায়িকা নীলার সতীত্ব-সম্পকিত যে 
ধারণা ব্যক্ত হয়েছে, তা যে কোনে পাঠকের প্রশংস। লাভের যোগ্য,_ 
***ও নীলা বলে ৫! এমন নারী নহে 
7ামরা ঘুমাহয়া ভুলি, 
পর রে পুরুষ নিয়। .বল! নাহি করি ।"." 
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ও নীল] বলে রে শাশুড়ীর দুর্লভ আমার 
সোয়ামীর পরাণ, 
পর রে পুরুষ দেখি আমর] বাপ-ভাইয়ের সমান ।"*" 
হেলিচা কন্তার বারোমাসীতে রাজা মহীপালের একটি দুষ্কতির 
কাহিনী আছে । মহীপাল হেলিচাকে দেখে জ্ঞানশুন্ত হয়ে প্রেম নিবেদন 
করতে থাকেন । তাতে সে সাড়া না দিলে তিনি বল প্রয়োগের ভয় দেখাতেও 
ছাড়েননি । কিন্ত হেলিচ। সব কিছু উপেক্ষা করে তাকে জানায়, 
-*'উংকারে তারামু তোমার এ পাইক পছুরী ॥ 
দাপটে মারুম ভোমার হাতি গজমোতি ॥।-"" 
বারোমাসীর এই মহীপাল কোন্‌ মহীপাল, রচক তা আমাদের 
বলেননি । আমরা শুধু জানতে পাই হেলিচার পরিণামের কথা। 
নারীলোলুপ রাজার আক্রমণ থেকে সে শেষ পর্যন্ত আত্মরক্ষ। করতে 
পারেনি । তবু তার তেজস্থিত৷ রাজ! মহীপালের অপকীতির প্রবল 
প্রতিবাদ হিসেবে পলীকবির ছার! বারোমাসীতে কীতিত হয়ে রয়েছে। 
এই বারোমাসীটি সম্ভবতঃ সংশ্লিষ্ট মহীপালের সময়ের অথবা সেন-যুগের 
প্রথম দিফের রচনা । 
অভিজাত সাহিত্যেও এ-ধরনের কাহিনীর অভাব নেই। তবে, 
কোনে! কোনে। ক্ষেত্রে কবিরা সতীত্ববোধকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিতে 
গিয়ে বক্তব্যকে অস্বাভাবিক এবং নায়িকার বিকৃত আত্মপ্রচারে পর্যবসিত 
করে ফেলেছেন । উদাহরণশ্বরূপ এখানে দৌলত কাজীর “লোর-চন্্রানী" 
থেকে ময়নাবতীর উক্তি তুলে দিচ্ছি 
**প্রাণের দূলভ“কাস্ত দেখিলে হাদয় শান্ত 
আ'খিযুগে পীয়ায় সানন্দ 
মধুরমূরতি পতি আলোল ধিলোল গতি 
অমংতমণ্ডলী মুখচন্দ | 
করত দেয়্ত লোবে যদি মোর শির পললে 
না দোলট়ে দেহ যে আমার 
* নামে ময়নাব? জগতে রাখিমু খ্যাতি 
মরণে ত মুক্ত স্বগছ্ধার । 


দেখলে অবাক হতে হয়, সতীত্বের মাহাগ্্য কীর্তনের পাশাপাশি 
বারোমাসীসাহিত্যে অবৈধ প্রেমের কাহিনীও কিছু কম নেই। তবে, 
কাহিনীগুলি রূপকাএরী। রাধাকৃষের প্রেমকথ। মধ্য যগে বহ কবির 
নিজের বা পরিচিতজনের প্রেমকাহিনী বর্ণনার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত 
হয়েছে। তারা যে-কথা সোজান্র্জি বলতে সাহস পাননি, তা জুড়ে 
দিতেন রাধাকৃষের মুখে । ফরিদপুর জেলায় প্রচলিত “রাধার বারো" 
মাসী' শীষক একটি লৌকিক রচনায় এ-ধরনের একটি কাহিনী 
আছে। তার নায়িক! রাধা ক্নান করতে গেলে “গোয়ালপাড়া”র ছেলে 
বংশীবাদক কানাই তার পিছু নের। এবং প্রেম নিবেদনও করে। এই 
সময় কানাইয়ের অপসাবধানতার ল্ুযোগ নিরে 'নেতের অঞ্চল দিয়া রাধ। 
বাশী চুরি করে।' তাতে শবশ্যি কানাইমের হার মানবার কথা নয়। 
তাই, এর পরও তাকে ঘাটে দেখ। যায়। বাধাকে প্রলুদ করবার 
ঠায় । তার ফলে বিছু দিন পরই রাধার সব যুক্তি উড়ে যায়। 
অবশেষে কানাইকে নিয়ে গোপনে রাধিষাপন কমতেও তার দ্বিধা 
থাকে ন।। প্রাচান রাধাকঞ্জের কাহিনীপ সাথে এভাবে যতোই মিল 
দেখানে। হোক না কেন, একে ঠিক বজ্জুদেব-পুত্র শ্রীকুষ্ণ এবং বৃষভানু-কন্তা 
রাধার কাহিনী বল! সম্ভব নয়। 

এবার একটি আধা-প্রাঙ্গিক কণা বলে বারোমাসীর সামাজিক-অর্থ- 
নৈতিক তথ্যাদির আলোচন। শেষ করি। 

ওপরে আলোচিত প্রেমকাহিনীওলি এবং আরো অনেক বারো- 
মাসীতেই দেখ। যায়, অতীতের বাংলার মেয়েরা অবাধেই বাইরে চলাফেরা 
করতে]। তবে, এর থেকে কেউ যেন ধরে না নেন যে, সব ব্যাপারেই 
তাদের স্বাধীনত! হিলো। এ-্ধরনের সিদ্ধান্ত ঘে কতোখানি বিপজ্জনক 
ত। ইতিহাসপাঠক মাত্রেই জানেস। 


পাঠকরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য কছেন। ওপরের অনেক উদ্ধ'তিতেই কিছু 
কিছু সাংস্কততিক তথ্য আছে । সং.তি তে! মমাজের অঙ্গ । বারোমাসী- 
সাহিত্যের সামাজিক তথ্যাবলীমা প্রসছে সংস্কতি-সম্পকিত আলোচনা 
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তাই অপরিহার্য । যেহেতু সাহিত্য সম্মকালীন সংস্কংতির দর্পণ, সে-কারণে 
বারোমাসীর সংস্কততি-সম্পফিত তথ্যগুলি বাংলার সাংক্ষতিক ইতিহাস 
রচনার সাহায্য করতে পারে । এজতেও বিষয়টির আলোচনার প্রয়োজন 
রয়েছে। 

একটু বিশ্লেষণী দৃষ্টি নিয়ে বিচার করলেই দেখা যায়, বারোমাসীতে 
মোটামুটি হিসেবে তিন ধরনের সাংস্কৃতিক তথ্য আছে। প্রথম ধরনের 
তথ্যগুলি বাংলার বিভিন্ন যুগ, অঞ্চম এবং মানবসম্পূদায়ের গীতবাস্ঘ- 
অভিনয়ের সংবাদ পরিবেশন করে। দ্বিতীয় ধরনের তথ্যগুলিতে রয়েছে 
প্রাকতজনের সংস্কতিচেতনার স্বাক্ষর । এছাড়া, প্রাচীন বাংলার সংস্ক,তিতে 
বিভিন্ন মানবসম্প,দায়ের চিভ্তার প্রভভাবও কোনো কোনে বারোমাসীতে 
লক্ষণীয় । 

বারোমাসীসাহিতের লোঁফিক রচনাগুলি তে! বটেই, অধিকাংশ 
অভিজাত রুচমাও গীতিকবিত।। বৃহ্ত্তত্বো সমাজে প্রচারের জন্তে এসব 
রচনা নিভ“র করেছে প্রধানতঃ সুরের ওপর । এর প্রমাণ বারোমাসী- 
সাহিত্য নিজেই দেয় । কবিকঙ্কনের একটি বারোমাসীর শেষাংশে বলা 
হয়েছে, 'বারমাসী গীত গান শ্রীকবিকঙ্থন।' বহু দীর্ঘ অলিখিত বারোমাসী 
গ্রামাঞ্চলের অশিক্ষিত মেয়েদের মধ্যে অনেক কাল যাবৎ প্রচলিত আছে । 
এডি গান হিসেবেই ব্যবহত হয়ে খাকে। পুরুষসমাজেও বারোমাসীর 
দুগনিভ'র প্রচার একেবারে বিরল নয় । এই শ্রেণীর কতকগুলি রচনা 
কিছু কাল আগেও উত্তর বাংলায় ঢাযবাসের সময় চাবীদের ছ্বারা গীত 
হও। বিঠিন্ন বিষয় বিচার করে পেখ। গেছে, এএন্নি বাংলার বঠ্কি- 
যুগের রচন]। 

লৌকিক বারোমাসী এখং অস্বান্ত লৌকিক গান সাধারণতঃ ঘরোয়া 
আসরেই গীত হয়। কিন্তু উৎসবে-উপলক্ষে গীতের আসর বসানোর 
রেওয়াজও বাংলায় অনেক দিন অবগে থেকেই রয়েছে । এর প্রমাণও 
বারোমাপী থেকেই পাওয়া যায়। “ময়মনসিংহ গীতিকার কমলার 
বারোমাপীতে বারো গাসের ভেকে পাবণের প্রসঙ্ষে এমনি আসরের 
উদ্লেখ কর? হয়েছে । এই বচনাটি এক লণন। থেকে জামরা। জানতে 
পাই, গালের জন্যে ন৮ নিয়োগের ওয়াও তাতে বাংলায় ছিলো । 
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পণ্ডিতদের মতে, কমলার বারোমাসী ষোড়শ বা সপ্ডদশ শতকের রচন। 
তার সাক্ষ্য, আকাল দুর্গার পুজোয় 'াক ঝাক শঙ্ক বাজে নটী গীত 
গায়। 
ভারতচন্দ্রের বিষ্ভার বারোমাসীতে পূজে৷ উপলক্ষে খেঁড,, খেউড় ব' 
কবিগানের আসর বসবার সংবাদ পাই। খেউড়ের জন্মভূমি নদীয়া" 
শাস্তিপুর। কিন্ত কালক্রমে এই গান বাংলার সবত্রই ছড়িয়ে পড়ে। 
তবে মনে হয়, খেউড় তার প্রাকৃত রুচির জন্টে প্রথম দিকেও ভদ্রুসমাজে 
সমাদর পায়নি । রবীন্দ্রনাথের মতে! প্রাকৃত-সা হিত্যভক্তও একে 'পূবাপর 
পরিচয়হীন স্বব্পক্ষণস্থায়ী' সাহিত্য বলে অভিহিত করেছেন। (হয়তে। 
তারই অনুসরণে বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে দে ব্রাদার্স কর্ত'ক প্রকাশিত 
ভারতচন্দ্রের রচনাবলীতে খেঁড়, গানের নাম দেওয়। হয় “ইতর কবিত।' ॥) 
তার মতের সমালোচনা -প্রসঙ্গে কবিগাজ্সের কোনো ইতিহাসকার লেখেন,-- 
***ভাব, ভাষা এবং প্রকৃতি আধুনিক কাব্যের উৎসমুখ । যে 
যুগে ইহাদের আবিভগব, সে যুগ বাংল! সাহিত্যের আকাশে 
মধ্যাহ্ন হুর্যের খরদীপ্তি লইয়। বিরাজমান ছিল না। আর, 
কবিগানও অতকিতে পঙ্গপালের মত আকাশ মসীলিপ্ত করিয়া 
ফেলে নাই 1...... 
কিন্ত এই ইতিহাসকারও শেষ পর্ষস্ত বলতে বাধ্য হয়েছেন, "গ্রামে 
গাথ। বাংলাদেশের জীবনচর্যায় এগুলি নিম্মমূল্যের বলিয়া স্বীকৃত ।' 
তবে, এক সময় খেঁড়, গান যে রাজানুগ্রহ লাভ করেছিলো॥ ভারতচন্ত্রই 
তার প্রমাণ দেন। প্রবাসী- এবং দুর্ধোধসবের আকষ'ণ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ-. 
স্ন্দর শ্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের কথা তুললে বিস্ত1 তাকে নান। রকম প্রলোভন 
দেখিয়ে আটকাবার প্রয়াস পায় । সেঁ-সময়ে সে সুন্দরকে নতুন নতুন 
ঠাটে খেঁড়, শোনাবারও প্রস্তাব করে। ভারতচন্ত্র বিষ্ঠার মুখ দিয়ে 
বলছেন,-- 
***আঙ্িনে এদেশে দ্র এাপ্রতিমা প্রচার | 
কে জানে তোমার ০ শ তাহার সঞ্চার | 
নদে শান্তিপূর হৈতে "ডু, আনাইব। 
নুতন নূতন ঠাটে কে» শুনাইব 1” 
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কবিকঙ্কনের 'নুশীলার বারোমাপী থেকে জান! যায়, গৃহস্থঘরের 
মেয়ের দোল উপলক্ষে সখীদের নিয়ে কৃষচরিত গান করতে] । কোনে! 
কোনো ক্ষেত্রে গীতিনাট্যের ব্যবস্থাও হয়েছে । স্থুশীলার উক্তিতে আছে, 
*- হরিদ্রা কুমকুম চুয়া করিয়া ভূষিত । 
আগু দোল করিয়। গাওয়াব নিত নিত ॥ 
সখী মেলি গাব গীত সখী মেলি গাব গীত । 


আনন্দিত হয়ে সবে কৃষ্ের চরিত ॥** 
মালতী মল্লিক! চাপ] বিছাইব খাটে । 
মধুপানে গোঙ্গাইব সদ গীত নাটে ॥.-" 


অবঞ্ি, চাষীর মুখে বারোমাসী গান শুনে বা সুশীল আর তার 
সখীদের গান গাইতে এবং অভিনয় উপভোগ করতে দেখে ঘদি ধরে 
নিই, গীতবাস্ঘ অতীত সমাজের সকলস্তরেই সমানভাবে সমাদূত ছিলো, 
তাহলে ভুল হবে ৷ কারণ, নৃত্যগীত বৈদিক ধন” অনুসারে প্রায় না-জায়েজ। 
অন্ত দিকে, অতীত কালে এদেশের সমাজ নারী এবং চাষীকে উপযুক্ত মর্যাদা 
দেয়নি। এবং উনবিংশ শতকের নবজাগরণের আগে উচ্চতরে। সমাজেও 
গীতবাগ্ঠের চচণ খুব ব্যাপক ছিলে। না। চেতন্যদেব স্বয়ং গীতাভিনয়ে অংশ 
গ্রহণ করেন । কিন্তু তার নৃত্যবাগ্যুন্ত নাম-সংকীর্তন এক সময় রাক্মণেতর 
শ্রেণীর কাজ বলে নিন্দিত হয়। ক্ষিতিমোহন সেনের ভাষায়, বৈদিক ধম" 


অনুসারে-- 
'*প্্রা্ষণের পক্ষে বেদ গান ছাড়া শিব বা বিফুর জন্ত নৃতাগীত 


কর] নিবিদ্ধ ছিল । শু এবং নারীরাই তা করতে পারতেন । সমাজে 
গীতশবাগ্ঘ যাদের জীবিক।, অদের স্থান খুব নীচে ছিল 1." 
এখানে প্রসঙগতঃ স্মরণীয়, কৃষ্ণ আসলে নররূপী বিষণ এবং চেতন্ত ছিলেন 


কুষপ্রেমিক | 
মুসলিম শাসনের স্ত্রপাতের ফলে ক্ষমতাচ্যুত উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা যখন 
সাধারণ হিন্দুর-সঙ্গে ঘনিষ্ঠত। করবার প্রয়াস পাচ্ছেন এবং তাদের বেদবিরুদ্ধ 
প্জাচ'নাদিও মেনে নিচ্ছেন, তখনও কালীপুজোয় নরবলির সময় বাস 
বাজাতে কোচেরা। যারা ছিলে! ৩ংফলীন সমাজের নীচু স্তরের মানুষ । 
কমলার বারোমাসীতে এই ধরনের এ" উপলক্ষের উল্লেখ আছে । কোচদের 
দিয়ে বাগ বাজানো কারণ দুণ্ডে য় নন । 


৮৭. 


কোনো কোনে। ক্ষেত্রে সমাজের উচ্চ বর্ণগুলির সংক্কংতি নিয় বর্ণের 
সংস্ক'তির ছোঁয়াচ বাচিয়ে চলবার চেষ্টা করলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুই 
সংস্কংতির মিলন ঘটেছে । বস্ভতঃ, বাংলার সংক্কতি বিভিন্ন সংস্কতির 
মিশ্রণের ফল । ওপরে “সুখীলার বারোমাসী' থেকে দোল-উৎসবের যে বর্ণনা 
উদ্ধত করেছি, তাতেও এই মিশ্রণের আভাস পাওয়া যাবে । দোলের 
আদি জ্্রপ যা-ই থাক না কেন, বর্তমানে উৎসবটি বাঙালী হিন্দুর সংস্কংতি 
থেকে অবিচ্ছেষ্ঠ ৷ এ-সম্পর্কে ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য বলেছেন,-- 

'* বারোমাস্যার অন্তনিহিত এই হোলি বা দোল উৎসব... 
সংস্কতির আরও একটি রহশ্তের সন্ধান দিচ্ছে ।*"'হোলি উৎসবের 
আদি চরিত্রের মধ্যে রয়েছে. নানা আদিম ও বন্ত প্রবৃত্তির চিহ্ন 
'"'উর্বরতাশক্তি বা! প্রজননশক্তির পূজা-অর্চনার স্থত্রে নান। উচ্ছৎখল 
ও অসংযত যৌন মনোভাব । মদনোৎসব বা বসস্তোৎসবের 
প্রভাবে আদিরূপের কতকট? রদবদল হয়েছে, কতকট। রূপান্তর 
ভাবাস্তর হয়েছে |... 

প্রচলিত কৃষিবিষয়ক বারোমাসীগুলি সম্পর্কেও প্রায় অনুক্পপ মন্তব্য 
করা চলে। এ-ধরনের একটি রচনার কিছু অংশ আগেই উদ্ধত হয়েছে । 
তার থেকে দেখা যাবে, চাষীর] বারোমাসীটি গেয়ে চাষবাসে তাদের 
সাফল্য কামন। করে, এবার যেন সোনার ধানে আমার গোল ভরে ।' 
এই রচনাটিতে আদিম মানবসমাজের যাদুবিশ্বাসের রেশ রয়ে গ্রেছে। 
ঠিক যেমনটি দেখা যায় রতপুজোর ক্ষেত্রে । 

বারোমাসীতে বান্ত, পূজো, বন্থমতী পূজো, কাত্যায়নী রত, কাতিক ব্রত, 
অদ্বিক! পূজে৷ ইত্যাদি ধরনের অনেক প্জো৷ এবং ব্রতের উল্লেখ আমরা 
আগেই দেখেছি । বলা বাহুল্য, জনসংগ্কতির সাথে এই ব্রত এবং পুজোগুলির 
ঘনিষ্ঠ যোগাযোগই এ-জাতীয় উত্লেখের কারণ । 


বারোমাসীপাহিত্য নিজেও সংক্তির অঙ্গ । তার বিপুলত1 এবং 
উৎকষ” তাই অতীতের বাংলার ব্যা'সক সংস্কংতিচর্চার সাক্ষ্য দেয়। তবে, 
বারোগাসীসাহিতে। বাঙালীর মানস্ঞ্জলাকের কিছু পরিচয় থাকলেও এ- 
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জাতীয় রচন। যে সব সময় ভুনিদ্দিট পথে বিশেষ কোনো লক্ষা 
নিয়ে চলেছে, তা নর । বিপুলতা আর উৎকষে'র পাশাপাশি বিষয়াদির 
পুনরাবৃত্তিজনিত গতানুগতিকতাও তো আছে । এই গতানুগতিকত1 যে 
সংস্কংতির ক্ষেত্রে অন্ততঃপক্ষে আংশিক অচলাবস্থার স্বাক্ষর বহন বরে, 
ত" বলাই বাহুল্য । লোকিক এবং অভিজাত উভয় সাহিত্োর 
বারোমাসীতেই এর অজস্র ' প্রমাণ আছে । এখানে অজিদ্াত সাহিত্য 
থেকে মাব্র একটি উদাহরণ দিচ্ছি । 
লোচন দাসের “চৈতন্তমঙ্গল' ষোড়শ শতকের একখানি বিখ্যাত 
গ্রন্থ । এই গ্রন্থের অন্তভূ'ক্ত গোঁরাঙ্গ-বারোমাসীতে বিষ্ুণপ্রিয়। অগ্রহায়ণ 
মাসের নাম নিয়ে সন্যাস-গ্রহণাভিল্লাধী চৈতন্তদেবের জন্তে আকুতি 
প্রকাশ করেছেন এই ভাবে»-- 
»*অগ্রাণে নৃতন ধান জগতে ধিলাসে | 
সবস্থুখ ঘরে প্রভূ কি ক সল্যাসে ॥ 
পাটনেত ভোটে প্রভু শয়ন কম্বলে । 
নখে নিন্র৷ যাও তুমি আমি পদতলে ॥॥*". 
ঠিক এমনি ভাবই ব্যক্ত হয়েছে লোচন দাসের সমকালীন কবি 
জয়ানন্দের 'চৈতন্তমজল'*এ, বিষ্ণুপ্রিয়া বারোমাসীতে । জয়ানন্দ অবশ্যি 
কালের উল্লেখ করেছেন অন্যভাবে, অগ্রহায়ণের পরিবর্তে “হেমন্ত বলে, 
**হেমস্তে নুতন ধান্ঠ জপতে প্রকাশে । 
সর্বন্ুখময় গৃহ কি কাধ দম্যাসে ॥ 
পাটনেত ভোট শ্বেত "গলিত কন্বলে। 
সুখে নিদ্রা যায় আমি থাকি পদতলে |1-. 
বারোমাসীর এই আত্মকও,য়ন অবশ্যই বিরভিকর । কিন্ত বহু ক্ষেত্রে 
এর অনাড়ম্বর রচনাও প্রসাদ'গণে সমদ্দ। (হয়তো! এই সম.দ্ধি তথ! 
এর আবেদনই পুনরাবৃণ্ডির বা অনুকরণের কারণ হয়ে দাড়ায় ।) রওশন 
ইজদানী ময়মনসিংহ জেল! থেকে 'হাট্রে। একটি লোকিক বারোমাসী 
সংগ্রহ করেছেন ' বাকসংবম, ভ।ব' বল্পদ এবং স্ুরময় কাব্যমাধূর্যে এর 
সমপর্যায়ের বারোমাসী খুব কমই মিলবে । এখানে বারোমাসীশিরি 
প্রথমাংশ উদ্ধত করছি,২- 


কত পাষাণ বান,ছ রে সাধু তোমারে অস্তয়ে । 

জ্যৈষ্ঠ মাসে মিষ্ট ফল, আষাঢ় মাসে বরিষার জল, 

শায়ন মাস কাটাইলাম আমি সায়রে সায়রে ॥ 

ভাদ্র মাসে তালের পিঠ্য।, আশ্বিন মাসে শস। মিঠ্যা, 

কাতিক মাস কাটাইলাম আমি কাতরে কাতরে ॥... 

অনেক কাল আগে থেকেই বারোমাসী রচনার ব্যাপক রেওয়াজ 
রয়েছে বলে এতে নানা অঞ্চল আর ঘুগের বহ শব এবং কথা পাওয় যায় । 
এই সব শব্দ এবং কথার অনেকগুলিই হয়তো এখন দুর্বোধ্য । কিন্তু 
এগুলি সাহিত্য-সংস্কংতির বিবর্তনের সাক্ষী । আমি এখানে অপরিকল্পিত- 
ভাবে নির্বাচিত কিছু শব্দ উদ্ধ'ত করছি,_ সবানে পুজিল চাদ রাজা" 
('ষগিবর দত্তের মননার বারোমাগী ), 'কাতিকে সোলুঙেতে, নাহিক 
আকুল (রামাই পণ্ডিতের শিন্যপ্রাণ'-এ সংকলিত শিবের বারোমাসী), 
হরিণ বদলে পাই পুবানা খোশালা (কবিক্বনের ফুল্লরার বারোমাসী ), 
বেড়া যুবতী" (কমলার বারোমাসী ), “সিথির সিম্দুর আমার _মমৈলাম, 
হেল, আসমানের চন্দ্র হুর্য আবেতে ঘিরিল, (ফরিদপুরের চিলার 
বারোমাসী ), আস্ত বিয়া দিতে মোরে নাইয়াদরির ঠায় ( ময়মন- 
সিংহের নারীর বারোমানী ). “কোন কালে শান্তি কন্য! বোদোর হইতে। 
নয়' (চট্টগ্রামের শান্তির বারোমাসী) ইত্যাদদি। বাংলাদেশের ভাষা, 
সাহিত্য এবং সংস্কতির 'পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার জনে এই ধরনের শবের 
গ্রহ আর পর্যালোচনা অপরিহার্য | 


ওপরে বারোমাসীন7 যে সমস্ত আঙ্গিকগত এবং 'বিষয়গত বৈশিষ্টোর 
উল্লেখ করা গেল, বল। বাহল্য, বারোমাসীসাহিত্যের মূল্য সম্পর্কে 
সেগুলিই সব কথ! নয়। যেহেতু বাংলায় বারোমাসীর ব্যাপক বিকাশ 
ঘটে, সেজন্যে তার ধারাবাহিক ইতিহাস পর্যালোচনায় আরো অনেক 
গুরুত্বপ.র্ণ তথ্য আবিষ্কত হতে পারে । বাংল! বারোমাসী প্রাচীন যুগ 
থেকেই লোৌকিক-অভিজাত উভয় সাহিত্যশাখাতেই বিকাশ লাভ বরে। 
তাই, তার সাহায্যে সাহিত্যিক, সাংক্কংতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং 
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ধমণনৈতিক বিবত'নের যতোট। পরিচয় পাওয়া যাবে, তা বোধ হয় 
সাহিত্যের আর কোনে অঙ্গ থেকেই পাওয়! সম্ুব নয় । 

তবু, দুঃখের বিষয়, বারোমাসীর আঙ্গিকে কৃত্রিম ভাবের দুই-একখানি 
গান রচনা কর। ছাড়া তার সম্পর্কে আমর] খুব বেশী সচেতন নই । বারো- 
মাসী সংগ্রহে আজও আমর] কার্যতঃ নিম্পৃহ । আমার আশা, বাংলা- 
দেশের জনসাধারণ অবিলঘ্ে বারোমাসীসাহিত্যের গুরুত্ব অনুধাবন করবেন 
এবং সর্ব শ্রেণীর বারোমাসী সংগ্রহে আর পর্যালোচনায় তৎপর হবেন । 


[ ১৯৬২] 


সমকালীন ছোটে। গলের খারা 


সমকালীন ছোটো গল্প-সম্পকিত এক ঘরোয়। আলোচনায় কোনে। তরুণ 
লেখক একদ। মন্তব্য করেছিলেন, বেশ একটা স্মন্ায় পড়া গেছে । ছোটে! 
গল্পের রাজ্যটা এখন যেন আপা আর দিদিদের দখলে । যেদিকে তাকাই, 
দেখি, শুধু গুরাই । ছোটে] গল্পের প্রতিশব্দ কি আপা বা দিদিদের গঞ্প ? 

বলা প্রয়োজন, উপরি-উত্ত মন্তব্যের সাধারণ লক্ষ্য ছিলে! উভয় 
বাংলার ছোটে। গপ্প এবং বিশেষ লক্ষ্য, স্বাভাবিক কারণেই, এখানকার 
বিভাগোস্তর কালের গল্প ॥ এবং দৃই বাংলার গল্লীকে একই পঙক্তিতে 
পড়ি পেতে দেওয়ার কারণ, মন্তব্যকারীর মতে, এখানকার গল্পে পশ্চিম 
বাংলার মেজাজের অস্ততঃপক্ষে আংশিক প্রতিফলন । 

মন্তব্যটর গ্রহণযোগ্যতা তকাতীত, এমন কথ নিশ্চয়ই কেউই বলবেন 
না। বস্ততঃ, এখানকার ছোটে গল্পে পশ্চিম বাংলার সমকালীন ছোটে! 
গল্পের ছায়াপতি ঘটেছে, এই হেতুবাক্য ব1 পূর্বধীমাংসা নিয়ে তর্কের 
অবকাশ আছে । আমাদের ছোটে গপ্প, বিশেষতঃ, সাম্প্রতিক গন্পগুলি 
আদেো আপাপ্রধান কিন।, সে-সম্পর্কেও প্রশ্ন তোলা সম্ভব । তৃতীয়তঃ, 
আপাপ্রাধান্তটা কি সত্যিই কোনো সমস্যা, না, সমস্যার লক্ষণ বা 
পরিণতি? এবং সবশেষে, এটা সমশ্যা, লক্ষণ বা পরিণতি যা-ই হোক 
না কেন, এর শক্তি কিংবা ব্যাপ্তি কি সত্যিই উদ্বেগজনক ? সন্দেহ 
নেই, ইত্যাকার একাধিক জিন্জাসার নিবৃত্তির ওপরই উপরি-উক্ত মন্তব্যের 
তথা উত্তরমীমাংসার সাফল্য নির্ভরশীল । আরে! লক্ষণীয়, সব কটি 
জিজ্ঞাসাই কোনো না কোনোভাবে এখানকার সমকালীন ছোটে। গল্পের 
গতি-্পরিচয়ের মুখাপেক্ষী । তাই, সংক্ষেপতঃ,॥ ওই পরিচয়ই উত্তর- 
মীমাংসার পথ সুগম করে দেবে । ৃ 
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কিন্ত আমাদের ছোটো গঞ্পের গতি-পরিচয়টুকু জেনে নেয়ার আগে 
তার প্রাথমিক পরিবেশ আর পরিণতি সংক্রান্ত দুই-একটি কথা জেনে 
নেয় প্রয়োজন । কেননা, কোনে। বস্তই বিচ্ছিন্ন কোনো যুগের বৃত্তে 
বন্দী থাকে না। 

আমাদের ছোটে! গল্পের জন্ম কবে হয়েছিলো, এ-প্রশ্নের উত্তরে 
কোনে! তিথি-লগ্নের উল্লেখ করা সম্ভব নয়। কিন্ত যদি বলি, তার 
বীজপত্র দেখ। যায় আমাদের চিস্তায় ভাবনায় ধিভাগোত্তর কালের 
অভিজ্ঞতার আত্মপ্রকাশের শুরুতে, তাহলে হয়তো মিথ্যাকথনের দোষ 
ঘটবে না। (দেশবিভাগের পর স্বদেশের পরিবেশে দাড়িয়ে চোখ মেলে 
চারদিকে তাকিয়ে এখানকার মানুষ তার যে ত্ন্তরদ পরিচয় পায় 
এবং সেই পরিচয় তাদের মনে মে অনুভূতির জন্ম দেয়, তাকেই আমি 
এই আলোচনার জন্যে চিঙিত করছি বিভাগোভ্ডর কালের অভিজ্ঞতা 
বলে ।) এ-জী তীয় অভিন্্রত1 সাহিত্যে আ্মপ্রকাশের পথ খুঁজে নিতে পারে 
কেবল তখনই, খন তা হয়ে ওঠে বেশ কিছুটা! খন্ধ এবং তীব্র । এটা সময়- 
সাপেক এব; সাহিত্যে তার যে অস্তিত্ব পতিক্কণ্ট হয়, সেটুকু তাই বয়েসে 
দেশের তুলনায় নিঃসন্দেহে জর্বাচীন । এসবের বিস্তারিত আলোচনার স্বান 
এখানে নেই। তবু বলেরাখ। প্রয়োজন আদি পর্বে নবলন্ধ স্বাধীনতা 
এখানকার জনসাধারণকে স্বাভাবিক কারণেই তাদের ভবিষাং সম্পর্কে 
সচেতন করে তুলেছিলো৷ এবং ভাদের চেতন! ছিলো অত্যন্ত প্রখর । 
দেশজ অভিজ্ঞতার ভিবিতে এর প্রয়োগই হয়েছে তাদের কাছে কাম্য । 
বিভাগপুরব হগে কপ্লিত ধ্যানধারণার সাথে বেশী দিন এর মিতালির জে 
টেনে চলা যে সম্থব ছিলো ন। কিবা বাঞ্ছনীয়, - তা সহজেই অনুমেয় । 
কেননা, নণীজলের মতে! চিস্তাধারাকেও মানতে হয়, গতিই তার প্রাণ । 
এই-ই স্বাভাবিক । বয়োরদিঞে উপেক্ষ। করে যান্না আতুড়ঘরের পোশাক 
আর অনুভূতি আঁকড়ে ধরে থাকতে ঢেয়েছে, চাদের সাথে জনসাধারণের 
গতির বৈষম্য তাই অচিরেই হয়ে উঠেছে অনিবার্ম। 


কোনে! দেশ ব। সাহিত্যের পচিশ-তিরিশ বছরের জীবনকে যদি সত্যিই 
পবে' পবে' খণ্ডিত করে দেখ! স্ব হয়, তাহলে বল। চলে, কালের 
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সাক্ষী হিসেবে এই সময়কার গোড়ার দিকের সাহিত্য বিশেষ একটি 
পবনাম পেতে পারে। অলোচনার দ্ুবিধার জন্তে এর নাম দেওয়! 
বাক অভ্যুদয় পব' | এস্পর্বে আমাদের সাহিত্োর প্রধান অংশ ছিলে। কবিত। 
আর ছোটো গল্প। কবিতার বজব্য আত্মপ্রচারের জন্তে বর্ণনামূলকভাবে 
ঘটনার কাধে ভর করে না। কিন্ত গল্পের বক্তব্যের জন্তে বাহ্যিক বা 
মানসিক ঘটনার উল্লেখ (বল! বাহুল্য প্রতীকী ) অপরিহার্য । সুতরাং 
একথ। ধবে নিলে অন্তায় হবে না যে, অভ্যুদয় পবে' আমাদের সাহিত্যে 
কালের স্বাক্ষর বর্ণনামূলকছাবে দেখা দিয়েছিলে! উপন্যাসের সক্কটজনক 
অভাবে -প্রধানতঃ ছোটে] গল্পে । 

আগেই বলেছি, সাহিত্যে আত্মপ্রকাশের জন্তে অভিজ্ঞতার বেশ 
কিছুটা খদ্ধ এবং তীর হওয়া প্রষোজন। ফোনে! কোনো ক্ষেত্রে 
হয়তো খানিকটা বয়স্থও । বিভাগোত্তর ধুগের প্রথম দিকে আমাদের 
স্বানীয় অভিজ্ঞতার বয়েস এবং খদ্ধি দুই-ই ছিলো অল্প। সে-সময়ে 
আমাদের গল্পীর। তাই স্বাভাবিক কারণেই তাদের জীবনবোধ আর 
ভবিষ্যং-জিঞ্ঞাসাকে অনেক ক্ষেত্রেই তুলে ধরেন প্রলাক-বিভাগ ধুঙ্চার 
পটভূমিতে (আবু জাফর শামন্সদ্দীন £ “নেত? )। আবার, এমন সমস্যার 
অবতারণাও দেখ! গেছে, যার ভিত্তি হিসেবে এখানকার বিভাগপুব" 
কালের মুসণিম সমাজকে গ্রহণ করা যেমন সম্ভব, তেমনি সম্ভব বিভাগোত্তর 
কালের মুসলিম সমাজকে গ্রহণ করাও (সরদার জয়েনউদ্দীন £ “ভাবী”, 
আলাউদ্দিন আল আজাদ ৪ সুরম। )। 

তবু স্বীকার্ষ, [বিভাগোন্তর অভিজ্ঞতার আত্মপ্রকাশের সুচনা এইখান 
থেকেই। বিভাগপুব” যুগে মুসলিম লেখকদের গল্পে উপরি-উক্ত শ্রেণীর 
বিষয়ের ব্যবহার দেখা গেছে কদাচিং। শ্যচ্ছন্দেই বল] যেতে পারে, 
বিভাগোত্তর কালের পরিবেশই ছিলো এই সব বিষয় তথা সমস্বার 
দ্বপায়ণে প্রধান সহায়ক। 

অভ্যুদয় পবের শেষ দিকে, দেশবিভাগের চার-পাচ বছর পর, 
এখানকার মানুষের জীবনচেতন। নানা কারণে অত্যন্ত ভরত গতিতে 
বিকশিত হতে থাকে । এবং সেই সঙ্গে ব্যাণ্তও । এ*সময়ের ছোটে? 
গল্পে বিভাগোত্তর কালের অভিজ্ঞতার প্রকাশ সর্বব্যাপী হয়তে৷ নন, 


সাহিত্য-সংলাপ-”-৬ ৮৯ 


কিন্তু বিন্ময়কর স্পটতায় পাঠকজনের দৃষ্টি আকষ'ণ করেছে । আমাদের 
গঙ্লীরা তখন এক দিকে যেমন দাঙ্গা আর ভাষা আন্দোলনের মতো? 
বড়ো ঘটনাকেও ছোটে গল্পের সঙ্কীর্ণ পরিসরে টেনে 'নিয়ে আসেন, 
অন্য দিকে তেমনি সমাজের অজ্ঞাত*অবজ্ঞাত গলি খু'ঁজিতেও উকি দিতে 
থাকেন। নতুন-পুরাতনের বিরোধ (শাহেদ আলী £ “নানীর ইন- 
তৈকাল” সৈয়দ শামসুল হক £ "তাস" ), গ্রামীণ মানুষের জীবনসংগ্রাম 
(আবদুল গাফফার চোঁধুরী ৪ “মাস কাটাল", জহীর রায়হান £ বাধ", 
মিরজা আ, মু আবদুল হাই £ “মেহেরজানের মা' ) শহরের মধ্যবিত্ত 
জীবনের গ্লানি (আলাউদ্দিন আল আজাদ £ “টেবিল ঘড়ি" ), মোহাজের 
সমাজের সমন্তা আর তার বিপদ (শওকত ওসমান £ 'গে'হ,, সিরাজুল 
ইসলাম £ 'নাচ') 'দূম'র মানবতাবোধ (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ,ঃ “একটি 
তুলসী গাছের কাহিনী হাসান হাফিজুর রহমান £ 'আরে। দুটি স্ৃত্া ) 
ইত্যাদি বহুবিধ ভাব আর বিষয়ের স্পর্শে এ-সময়ের ছোটে গল্প এক গ্সিগ্ধ 
ওজ্জল্যে বলমলে হয়ে ওঠে । পরিমাণের প্রাচুর্য তখন ছিলে। না । তবু, এই 
পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য গল্পগুলি আজও আমাদের কথাসাহিত্যের সবশ্রেষ্ঠ 
,জ্টির অস্তভূকক্ত হওয়ার যোগ্য । 


আমার উপরি-উক্ত মন্তব্যের অর্থ অবশ্মি এই নয় যে, অভ্যুদয় পর্বের দূর্ব- 
লতা বলতে কিছুই ছিলে] না । এ-সময়ে জীবনবিমুখ চিন্তাধার। হয়তো 
জোয়ারের তারুণ্যে উচ্ছল হয়ে উঠতে পারেনি । কিন্ত তার ক্ষীণ একটা 
মোত পূর্বোক্ত জীবনবাদী ধারাকে বরাবরই সমান্তরভাবে অনুসরণ করেছে। 
এই ধারার তৎকালীন কোনো সাহিতিক পরে আর এর নিষ্ঠাবান অনুসারী 
থাকেননি । কিন্তু, দুঃখের সঙ্গে স্বীকার্য, সে-সময়ে কোনে! কোনো প্রতিশ্রতি- 
মান গন্গীর লেখনীও ছ্বিধাহীন মনে ধারাকে সমর্থন করে (আবদুল 
গাফফার চৌধুরী £ “আদিম “সম্রাটের ছবি” )। অন্য দিকে, বিষর়গত 
অনুকরণের একটা প্রবণতাও অনেক গন্দীফে টেনে নিয়ে যার পিচ্ছিল 
শখলনের পথে ( আলাউদ্দিন আল আজাদ £ 'মহামুহুর্ত' )। এ-ধুগের 
দুজন প্রগতিশীল লেখকের দুটি প্রশংসিত ৫) গয্ে আমর প্রেমেন্্র মিত্রের 
*তেলেনাপোত আবিষ্ষার'-এর নির্লজ্জ আঙ্গিকগত অনুকরণ দেখেছি । 
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তারপর একদিন আসে পরিবত'ন। য] ছিলে! ক্ষীণদেহ, তার 
অঙ্গে দেখ! দেয় পরিপুষ্টির লক্ষণ, পুষ্ট মনের গতি বায় নিস্তেজ হয়ে । 
তার ফল, গোঁণের আসনে মুখর এবং মুখ্যের আসনে গোঁণের প্রতিষ্ঠ1। 

এর ফারপ অনুসন্ধান কর! বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য নয় । কিন্ত 
এখানে বল! প্রয়োজন, দিন বদলের পালাটির ঘুচন। হয় মোটামুটি 
হিসেবে বষ্ঠ দশকের মাঝামাঝি সময়ে এবং জের চলে সপ্তম দশকের 
প্রায় মাঝামাঝি অবধি । এই সময়টি আমি চিহ্িত করতে চাই বিভ্রান্তি 
পর বলে। "স্মরণ রাখা ভালো, কেবল সাহিত্যই নয়, রাজনৈতিফ, 
অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কতিক,-সব ক্ষেত্রেই এটা ছিলে! বিভ্রান্তির 
যুগ। রাজনীতিকর! তখন কায়েমী স্বার্থবাদীদের খগরে পড়ে দলীয় 
কোন্দলে মেতে উঠেছেন, পঁজিপতি আর মুনাফাখোরদের চক্রান্তে জন- 
সাধারণের অর্থনৈতিক জীবন বিপর্যস্ত । সমাজজীবন বিভ্রান্ত হয় এক দিকে 
দেশের সম্পদের অসম বণ্টনের ফলে, অন্য দিকে আদর্শগত মোহভঙ্গের 
দরুন। বল। নিশ্রয়োজন, নতুন বাঠ্রের জন্মলপ্মে সম্বদ্ধি আর 
আদশের যে রক্তিম ফলটি তাদের লু্ধ করেছিলে1, অচিরেই দেখ যায়, 
সেটি মাকাল ছাড়া আর কিছুই নয় । সবশেষে, শিক্ষার অগভীর প্রসার 
€( কেননা, এ-প্রসাব তখনও প্রায় সর্বাংশেই এক পুকষের ) এবং জনবিরোধী, 
ক্ষমতালোভী রাষ্্রনায়ফদের ইতিহাসঙ্জানহীন মতাদশ প্রচারের জিদ 
স্কতির স্বাভাবিক বিকাশের পথে হয়ে দীড়ায় প্রবল প্রতিবন্ধক । 
এমন পরিস্থিতিতে ভ্রান্তি-বিষ্ন্যাতি-বিশৃঙ্খল। দেখ! না দেওয়াটাই অস্বাভাবিক । 
এবং এ-সময়ে কেউ নিজের মন ছাড়! আর কোনে। দিকে তাফায় কি? 
বিশেষ করে, যার চেতনা সমাজবিজ্ঞানের আলোতে জুপ্রতিষ্টিত নয়? 

এ-পর্বের ছোটে গয্নের প্রধান বেশিষ্ট্য বা চরিত্রলক্ষণ কি,-এমন 
প্রশ্ন উঠলে তাই এক কথায় উত্তর দেওয়া যেতে পারে, বিবিজ্ঞ 
অন্তমু“খিতা, জীবনের সঙ্গে যার সম্পর্ক অতি গিথিল। কথাটা অনেফের 
কানেই গুকতর অভিযোগের মতো৷ শোনাবে । কিন্তু এ-পর্বের গঞ্পগুলি পড়বার 
জুযোগ ধার! পেয়েছেন, তারাই জানেন, কথাটি কতে! সত্যি। এ" 
সময়কার অধিকাংশ গল্পই প্রাণরসের জন্তে মূল প্রসারিত করে নির্জন 
মন আর কতকগুলি কাল্ননিক সমন্তার উর পললে। এর প্রমাণ 
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মিলবে বিষয়ের বিঙ্লেষণে । গল্পগুলির পরিসর জুড়ে রয়েছে সন্ভ রোগমুক্ত 
কিশোরীর খেয়ালী পূলকে বাড়ীর সবার চোখ এড়িয়ে পথে পথে 
ঘুরে বেড়ানে।, বাগানের সান্ধা নির্জনতায় বুকের বসন অপস্থত করে 
অষ্টাদশী তরুণীর কাল্পনিক বেদনাকে ভাষায় ক্বপ দেওয়া, অনুঢ়া এবং চাপা 
নৈরাশ্যবাদী শিক্ষিকার আত্মরতির রহন্ত তুলে ধর। ইত্যাদি ধরনের ঘটন।। 

লক্ষণীয়, এই সব গঞ্লের প্রধান চরিত্র নারী । তার নানাবিধ বিকৃত, 
অস্বাভাবিক বা' স্বপ্রলোকচারী দেহকেন্িক চেতনায় উত্তেজিত । এবং 
তাদের প্রাতিষ্বিক উত্তেজনার অভিব্যক্তি ধরা পড়ে - কখনে! গৌণ 
ভূমিকায় অবতীর্ণ কোনো রোমান্গজীবী তরুণের কাছে, কখনো বা 
আপাতকুতুহলী দর্শকের দৃষ্টিতে । জীবনের রহস্ত উদ.ঘাটনের চেষ্টায় তারা 
শুধু একটি পথেরই সন্ধান পায়। সে-পথ যোনকামনার প্রত্যক্ষ বা 
পরোক্ষ পরিতপ্বির ৷ যদিও এই পরিত্তপ্তি তাদের ভাগ্যে সব সময় মেলে না । 

বর্তমান আলোচনার শূরুতে আমি যে আপা (বা দিদি) সমন্ষার 
উল্লেখ করেছি, তারও মূলে রয়েছে উল্লিখিত দেহকেশ্রিক চেতনা । 
নিজনতাবিলাসিনী কিশোরী এবং নিহ্তিয়যৌবনা তরুণীদের মতে। 
আপারাও মনোবিকলনের এক-একটি মৃত প্রতীক । 'মায়ের প্রতিনিধি" 
এই 'আপাদের হঠাৎ দেখলে মনে হয়, তারা যেন মায়েদের সব অধিকার 
নাকচ করে ফেলে তাদের আসন জুড়ে বসেছেন, নয়তো অস্ততঃপক্ষে 
মায়েদের ঠেলে দিয়েছেন পদ্ার আড়ালে । এবং যদিচ একালিনী, 
প্রকৃতির নিষ্ঠ,র বিধানে তারা হয়তো! আজও কিছুটা অবলা। তাহ, 
পাঠকজনের সন্ম,খে তারা উপস্থিত হন দুই-একটি অনুজ বা অনুজাফে 
দোসর করে। বলা বাহুল্য, এই অনুজ-অনুজার। তাদের সহোদর- 
সহোদর] নয়, প্রায় ক্ষেত্রেই পাশের বাড়ীতুতে। বা পাড়াতুতো, সুতরাং 
প্রকৃতপক্ষে সহচর-সহচরী । তাদের সাথে আপাদের সম্পর্ক কখনে! 
দরদী জেহের, কখনে। বা অসম সখোর ৷ কিন্ত সেই সম্পর্কই একদিন 
বিস্ময়কর অবলীলায় সহচর-সহচ্লীদের সামনে অনাহত ধরে দেয় 
আপাদের যৌন ভাবনায় পীড়িত মানসলোকের স্বক্নপ । 

মনের অনাবিফতপূব অন্ধকারে বা জটিলতায় দুর্গম বন্ধুর পথে 
উত্তেছ্িত বিচরণ বিপদসন্কংল, সন্দেহ নেই। কিন্ত অনভিজ্ঞ কিশ্বোস্বী 
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আর নিক্ষলযৌবনা তরুণীরা সেখানে নিভীঁক পথিক। সমাজ-সংসারের 
রক্তচক্ষু তাদের কাছে অজ্ঞাত বস্ত, সাধারণ জীবনের নিয়মকানুন 
পুরাতত্বের অন্তর্গত । অন্ত কথায়, তার যেন বিচ্ছিন্ন দ্বীপের অধিবামিনী । 
এই নায়িকাদের আবার একটুখানি ভাগ্যের জোরও আছে। ক্রয়েডীয় 
মনন্তত্বের কল্যাণে তাদের যাত্র)াপথে কিছুসংখ্যক আধাবয়েসী সঙ্গিনীও 
জুটে গেছে । এই সঙ্গিনীরা সচ্ছল সংসারের আত্মতৃতপ্ত সম্তান, জীবনে 
সফলকাম স্বামীর সুখী সোহাগিনী, বিলাসের পরিমগুলে মাজিত রুচিতে 
মহিয়সী এবং সমাজের উদার আধুনিকতায় অঢেল সম্মানের অধিকারিণী। 
কিন্ত একদিন প্রখর পোৌরুষের সামনে পড়ে তারা দেখতে পান, তাদের 
আত্মতৃপ্তি আসলে আত্মগ্রবঞ্চনার নামান্তর । বস্তুতঃ, তাদের সারাটি জীবন 
কেটেছে শুধু মরীচিকার পেছনে ছুটোছুটি করে। সুখের মূল উপকরণ 
যে দৈহিক পরিসৃপ্তি অবশ্ঠি, তাদের মতে), তার কোনো সগ্ধানই 
তার! এতে! কাল পাননি এবং ভবিষ্যতে পাওয়ারও কোনো সম্ভাবনাই 
নেই। আত্মআবিষ্ষারের এই নাটকীয় মুহ,.তে তাদের একমাত্র পরিণতি 
হয় নেরাশ্তে ভেঙে পড়া, যা শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা অবধি গড়ানোও 
সম্ভব (আবদুস শাকুর £ 'অপরাহে' )। 

, প্রশ্ন উঠতে পারে, এই বিকৃত মানসিকতাই কি ছিলো আমাদের 
তৎকালীন সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য? মানসিক অস্বস্থত1 যে কোনে ধুগে 
এবং এদেশের সমাজের মতে! যে কোনে সমাজেই দেখা দিতে পারে। 
হয়তে। ফাচাবয়েসী মনে তার প্রকোপের কিছুট। প্রাবল্যও পাওয়া যাবে । 
কিন্ত সমাজমনে এমন অস্বস্থতার স্থান তো চিরকালই গোঁণ। অথচ 
আমাদের বিভ্রান্তি পর্বের গল্পগুলি পড়লে মনে হয়, এই অস্বস্থ মানসিকতাই 
যেন তখন এখানকার তরুণ-সমাজের - এবং কিছুটা ব1 প্রবীণ-সমাজেরও 
-মনের সবটুকু জুড়ে বসেছিলে৷ । জাতির অন্তরাত্মার পরিচয় সমাজের 
বিভিন্ন অংশের পতন-অভ্যুদয়, আধুনিক জীবনের ছন্ব-সংঘ(ত,-সবই সে- 
সময়ে তাদের কাছে নিতান্তই তুচ্ছ । আরে! বিশ্ময়ের ব্য়। যে-মানবমন 
আজও ঝানু সমাজবিজ্ঞানীর কাছেও অপার রহস্যের পিচ্ছিল নির্মোফে 
গুষ্টিত, বহুজনের প্রাতিস্বিক অভিজ্ঞতার নিষ্ঠাবান কারবারী মনোবিজ্ঞানী 
চোখেও অনেক জানা অথচ সবটুকু জান! নয়, আমাদের গন্লীদের ছৃষ্টিতে 


নতি 


তা হয়ে গেছে চৌবাচ্চার জলের শতো স্ব । তাদের যেন এই মনের 
-বিশেষ করে, কিশোরী আর তরণী-মনের, কোনে? কিছুই জানতে 
বাকী নেই! (আমার এ-বজব্যর ভিত্তি একটি বাত্িগাত অভিজ্ঞত!। 
বিভ্রান্তি পর্বের কোনো এক সময় আমি পর পর দু'মাস ঢাকার বিভিন্ন 
সাময়িক পত্রে প্রকাশিত গল্পগুলির বিষয় লক্ষ্য করি। আমার সংগৃহীত 
পরিসংখ্যানের রায়, সে-সময়কার শতকরা প্রায় তিরাশটি গয়লের লক্ষ্য 
ছিলে! তরুণী-মনের রহস্যের বিশ্লেষণ ।) 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য মানসলোকের কাহিনীগুলির ধীর প্রধান 
পরিবেশক, গল্লীকুলে তাদের পরিচয় তরুণ নামে । মানুষ সম্পর্কে তাদের 
অভিজ্ঞতার পু'জি স্বাভাবিক কারণেই অল্প । কিন্ত কাহিনীগুলিকে শুধুমাত্র 
ভাবপ্রবণ তক্ণ-মনের কল্পনাবিলাস ভেবে নিজেকে সান্বন। দেবেন, এমন ভাগ্য 
বোধ হয় এদেশের কোনো পাঠফই নিয়ে আসেননি । কেননা, তরুণ 
লেখকগো্ঠীর পাশে প্রবীণ সতীর্ধেরও অভাব নেই। জানতে ইচ্ছে হয়, 
যে-সমাজে শিক্ষা আর আধুনিকতা অতি ল্রত গতিতে বিস্তার লাভ 
করলেও নারী-পুরুষের জন্তে পরস্পরকে ঘনিষ্ঠভাবে জানবার অবকাশ 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কেবল আপন আপন পরিবারের চৌহদ্দিতে সীমায়িত, 
সেখানে আমাদের গন্পীরা নারীমানসের সকল রহস্যের সমাধান এতে! 
সহজে খুজে পেলেন কোন, যাদু বলে ? 

কিন্তু শুধু প্রশ্নই নর । গল্পগুল্রি পড়তে বসলে পাঠকের মনে প্রশ্নের 
সাথে সাথে জেগে ওঠে একট] দুঃখের অনন্ভূতি। অনেক গঞ্ধেই দেখ! 
যায়, লেখকের ভাষা এক অপরূপ রঙে উজ্জল, কলাকোশল অভিনবন্ধে 


মনোহর। ভাষা আর কলাকোশলের নতুনত্ব গল্পে যে প্রসাদ 
এনে দেয়, তার আবেদন পাঠফজনের কাছে নিঃসন্দেহে দুর্বার । কিন্ত 


্লচনার এই সব শিল্পগত "গণ যেখানে শুধুমাত্র তার বহিরঙগের ভূষণ। 
সেখানে এগুলির অন্তরের বাদী আশা করা বথা। বহিরঙ্গের আবরণ 
সরিয়ে ভেতরে উকি দিলে বুঝতে বাকী' থাকে না, তার আদর ফেবল 
সযত্ধে লালিত এক বা'্তববিমুখ চেতনাণ বাচাবার আয়োজনে । 


এই আন্লোজন আরো বেদনাদায়ক হয়ে ওঠে, যখন দেখি, তার, 
সাথে হাত শিলিয়েছে উদ্ধট ঘটনার হ্ুনিপুণ বিস্তাস এবং লেখক 


3. 


হিসেবে ধারা যথারীতি স্বীকৃত, তারাও এহেন ঘটকালির লোভ 
সংবরণে অপারগ (আলাউদ্দিন আল আজাদ £ 'জরীপ', আবদুল গাফফার 
চৌধুরী £ 'ইতিহাস' )। এসবের সাথে প্রগ্তিশীলতার ভিয়েন দেওয়ার 
চেষ্টাও কেউ কেউ করেছেন। কিন্ত এ-ধরনের ভিয়েনে লাভ কি? এতে 
দুর্বল ঘটকালিকে শক্ত ভিত দেওয়ার চেষ্টায় (শওকত ওসমান £ 'উভসঙ্গী”) 
বা আশাভঙ্গের কিলঘৃষি চুরি করে প্রতিক্রিয়াকে স্বাভাবিক ভেবে সাস্বনা 
পাওয়ার প্রয়াসে (শওকত আলী ঃ 'অনির্বাণ') কারুকাজ যতোই থাক, 
জনমনের সামনে তার মুখে কখনে। কথ ফোটে না। বহিরঙ্গের ভূষণটাই 
যেখানে বড়ো, সেখানে শতো বৈচিত্র্য সত্ত্বেও ব্যর্থত। তাই অবধারিত । 
নিটোল অবয়ব আর নয়নাভিরাম রঙ দিয়ে মাকাল ফল তার অভ্যন্তরের 
অসারতা ফোনো দিন ঢেকে রাখতে পেরেছে, এমন তথা মানবসমাজে 
আজও অজ্ঞাত । 

প্রস্গতঃ আরো দুই-একটি কথা বলে নেয়। প্রয়োজন। ওপরে যে 
বিষয়বিলাস এবং ভাষা আর কলাকৌশলের উল্লেখ করেছি, সেগুলিকে 
যর্দি সব ক্ষেত্রেই দেশজ বলে মেনে নেরা যেত, তাহলে হয়তো 
পাঠকদের সাস্বনার তেমন অভাব হত ন1। কিন্ত পশ্চিম বাংলার সমকালীন 
গল্পধারার সাথে যাদের পরিচয় আছে, তারাই জানেন, বিভ্রান্তি পর্বের 
আপারা (কোনো কোনে ক্ষেত্রে ভাবী) আসলে বিমল মিত্র ব 
বিমল করের মতো গল্নকারদের দিদি আর বোদিদিদেরই এদেশী সংস্করণ । 
আরে। লক্ষণীয়, ওই দির্দি আর বৌদিদিরা এদেশে তশরিফ এনেছেন 
স্বগৃহের তামসিক প্রবণতাকে সার! জীবনের পুঁজি হিসেবে পেঁটরায় পুরে 
সঙ্ষে নিয়ে। আবার ভিন্নতরে। পরিবেশের মেয়ের! এদেশে এসে স্বদেশের 
রক্ষাকবচও কিছু কম পাননি। তার একট প্রমাণ এদেশের গলে 
ওদেশের সন্তোষ ঘোষ প্রমুখ লেখকের ফুটনোটের ফুটকি আর বন্ধনীর 
বাধনের ছায়াপাত ৷ এমনফি, ভাব আর বিষয়ও যে আমদানি কর! 
সন্তব ( অবশ্মি, কিছুটা ভোল ফিকে নইলে চোরাফারবারের দায়ে 
মামলায় পড়বার ভয় থাকে), তাও কোনো কোনে! গল্পে দেখেছি 
এবং এই গল্পগুলি লিখেছেন এখান কয়েকজন খ্যাতনাম। গঞ্চকার। 
অনুকরণে এ-জাতীয় জোয়ারে ভাটাক্গ টাল ধবে আরবে? 


৯৮ 


কিন্তু পরিস্বিতি যতোই তমসাময় থাক, আশার. আলো তখন 
' কোথাও ছিলে না, এমন কখ' মানতে আমি কিছুতেই রাজী নই। 
সত্যের সন্ধান মানুষের চিরকালের লক্ষ্য এবং সে-্লক্ষ্য দুম'র। সম* 
কালীন ছোটে গল্পের অভ্যুদয় পর্বে দেশজ অভিজ্ঞতার যে রূপায়ণ 
শুরু হয়, তা তাই থেমে যেতে পারেনি । হয়তো তার ধারা ছিলে 
ক্ষীপ। হয়তে। বা তার মধ্যে থেকে যায় কিছুটা আন্দাজী অভিজ্ঞতার 
মিশেল বা ঘটনার অতিরঞ্জন (আলাউদ্দিন আল আজাদ £ 'সমতল, 
পুষ্টি শাহেদ আলী £ “পুতুল )। কিস্ত তার শক্তিকে অস্বীকার করবার 
উপার ছিলে৷ ন!। বরং দেখা যার, বিভ্রান্তির মধ্যেও মানবিক মূল্য- 


বোধের কিছু উপনরী তাকে জলের যোগান দিয়ে ভরে তুলতে চেয়েছে 
€(আনিস্বল হক £ 'বাচবারু জন্তে' মীর আবুল হোসেন £ “কাগারী )। 


আশার অবশ্যি এইখানেই শেষ নয়। এর পরেও আমরা আশার 
দ্যুতি দেখেছি এবং ক্রমে তা বলবতীও হয়েছে । বলা নিশ্রয়োজন, 
তার বল সঞ্জারে ক্দীণধার উপনদীসমূহের ভূমিক। অনুপেক্ষ্য । কেননা 
কালক্রমে তারাও চড়া ভাঙতে শিখেছে । এবং তার চেয়েও বড়ে! 
ঘটন। নবতরে। আশার উন্মেষ । যার সুচন! বিভ্রান্তির হাত থেকে রক্ষা! 
পাওয়ার প্রয়াসে, পুরোণো ভিটেয় নতুন ইমারত তোলবার চেষ্টায় । 
এক ঘরে মানুষ আজীবন বান করে কেবল গত্যস্তরের অভাবে । মন 
চার দেয়ালে ঘেরা থাকে কদাচিৎ! সে চায় কেবলই নতুনের স্বাদঃ 
পুরোণে! ভিটেয়-_অন্ততঃপক্ষে পুরাতনের পাশে- নতুন ভবন গড়ে তুলতে । 

বিভ্রান্তি পবের পর আমাদের ছোটো গল্পে যেসব প্রবণতা! লক্ষ্য 
রা গেছে, সেগুলির মধ্যে এই নতুন ইমারত নিমণাণের প্রবণতাই 
সবচেয়ে ম্পট্ট এবং সবচেয়ে প্রবল। উপসর্গের বুনিয়াদে এ-পবে'র নাম 
দিতে পারি তাই নবনিমণাণ পব+। কালের হিসেবে এই পবের 
বয়েস এখনে। এক দশকও পার হয়ন। যদিচ এর কিছু কিছু লক্ষণ 
সপ্তম দশকে গোড়ার দিকেই উ.ক দিয়েছে । পর্বহির চরিহরলক্ষণ 
নিভুঁলভাবে ম্প্ট হয় ওই দশকের শাঝামাবি সময়ে । এবং আজও 
তারই ঙ্গের চলেছে। 
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আমার পরবর্তী বক্তব্যগুলির নিরাপত্তার খাতিরে পূবণান্কেই একটি 
সম্ভাব্য প্রশ্নের আবাব দিয়ে রাখ' প্রয়োজন । প্রশ্নটির অনুমিত রুপ £ 
নবনিমণণ মাত্রেই কি গ্রহণীয়? এই ঢাকা শহরেই তে। স্থাপত্যের এমন 
বহু নিদর্শন আছে, যেগুলি খ্যাতনামা! স্বপতির পরিকল্পনার ফল 
হওয়া সত্বেও ব্যবহারিক এবং নন্দনতাত্বিক উভয় আদর্শের বিচারেই 
ফেবল বিবমিষার জনক । এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি পবে'র 
পথভ্রষ্ট লেখকেরা! কি মনে মনেও কখনে! এমন দাবী করেননি যে, তাদের 
স্থষ্টিও নবনিমণণ? অথচ তাদের রচনাবলীকে তো! পাঠকরা অকুষ্টিত 
চিত্তে কাছে 'টেনে নিতে পারেনি। কোন, নবনির্মাণকে তাহলে 
গ্রহণীয় বলে জানবে। ? 

এশ্প্রশ্গের উত্তরে সহজেই বলা যেতে পারে সেই নবনির্মাণই 
গ্রহণীয়, যা সত্যিই নতুন, সেই সঙ্গে ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটাতে 
সক্ষম এবং অবশ্থই আমাদের সৌোন্দর্যপিপাসা মেটাতেও। শিল্পের 
খাতিরে শিল্পের দিন আর নেই। এবং শুধুমাত্র নতুন বলেও কোনো 
কিছু মানবসমাজের কাছে গ্রহণীয় হতে পারে না। অন্য দিকে, নব- 
নির্বাণ মাত্রেই উৎরোবে, এমন গ্যারাষ্টিই কি আছে? নবনিমাণের 
পেছনে তো পরীক্ষা-নিরীক্ষাও থাকে, কেবল নিভু'ল পরিকল্পনাই তার 
প্রেরণার উৎস নয়৷ অন্ত কথা বাদই দিলাম,_-পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ভুল-দ্রান্তিও 
কি ঘটে না? আবার, একথাও তো! সত্যি যে, পরীক্ষ।- 
নিরীক্ষার নামে ব] সুযোগ নিয়ে অনেকে অনাস্থষ্টিতেও মেতে উঠেছেন 
(আবু কায়সার ঃ গুহা" )। তাই, নির্মাণ যতোক্ষণ না চূড়ান্ত পর্যায়ে 
পৌছয়, আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে, যাদের জন্যে নির্মাণ, তাদের 
আন্তরিক এবং প্রকৃত সমাজতাত্বিক বিচারের ফলাফল বতোক্ষণ 
না পাওয়া যায়, ততোক্ষণ কিছুতেই আমরা তার সার্থকতা সম্পর্কে 
নিশ্চিন্ত হতে পারিনে। তবে, আমাদের জন্তে ভরসার কথা এই যে, 
নবনিমণাণ পরবে” পরীক্ষা-নিরীক্ষা তথ স্থির সাধনার শুরু কার্ষতঃ 
প্রতিবাদী চেতনা আর মুক্তির আকাঞক্ষা নিয়ে । 

মুক্তি লাভের চেষ্টার কথ] একটু আগেই বলেছি। সেট! কার্য। 
তার কারণ ছিলে! প্রতিবাদী চেতনা । সরল হিসেবে মনে হবে, এই 
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চেতনী প্রতাক্ষতঃ বিজ্রািতে বিরজির ফল। এ-হিসেব একেবারে ভুল 
নিশ্চয়ই নয়। কিন্ত আসলে প্রতিবাদী চেতনার মূল নিহিত ছিলো 
আরো গভীরে, সমাজের মাতে | মনে রাখা ভালো, য্ঠ দশকের 
শেষ দিকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রের বিশৃঙ্খলা আমাদের 
জীবনে যে বিপর্যয় ডেকে নিয়ে আসে এবং শেষ পর্যন্ত একনায়কত্ব যে 
নিপীড়ন শুরু করে, তাতে অতিষ্ঠ হয়ে সপ্তম দশকের গোড়ার দিকেই 
সমাজের অবশিষ্ট বিবেক প্রতিবাদী চেতনা ক্ূপে দানা বাধতে থাকে । 
তারপর এই প্রতিবাদী চেতনা তথাকথিত মৌলিক গণত্বী নিবণচন, 
সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড ইত্যাদির কেড়া ঠেলে এবং ছাত্র-জনতার আন্দোলনের 
মাধ্যমে এগিয়ে এসে এক সময় প্রচ গণবিক্ষোভের আকারে ফেটে পড়ে। 
ইতিহাসের নিয়মে এই-ই ছিলে! স্বাতাবিক। 

অস্থিরতা তথা ভাঙাগড়ার এই পর্বটির দেধধ্য, আগেই বলেছি, 
এখনো এক দশকের সীমা পেরোয়্নি। এতো হুম্ব যে সময়, তার 
স্থির বিস্তারিত ব1 চুলচেরা হিসেব নিতে বসবার বিপদ তাই অনেক । 
বিশেষ করে, যখন দেখি, এ-পবে'র ঘটনাবলীর সঠিক তাৎপর্য এখনো 
আমাদের অনেকের মনেই থিতোনোর অবকাশ পায়নি । এবং একথা 
সবজনজ্ঞাত যে, কোনে! বস্ধকে সন্পুর্ণন্ধপে না জানা অবধি তার সম্পর্কে 
নিভু'ল রায় দেওয়া! সম্ভব নয়। তবু* নবনিমাণ পর্বে আমর! স্থির 
যে প্রবল তাগিদ দেখেছি, তার চরিত্র বুঝতে আমাদের তেমন ফোনে! 
কষ্টই হয় না। এশচরিত্র প্রায় সবগগ্রাসী । নবীন-প্রবীণ কাউকেই সে 
রেহাই দিতে চায়নি । 

কিন্ত নবনিমণণের সুচনা। স্ষ্টিলোফের স্বাভাবিক নিয়মেই, নবীনদের 
হাতে । এবং এই নবীনদের অধিকাংশেরই লেখক-জীবনের শুরু প্রকৃত" 
পক্ষে সপ্তম দশকের গোড়ার দিফে। প্রথম প্রয়াসের কালে তাদের 
সবাই যে পথ খুঁজে পেয়েছিলেন, ৬1 নয়। পাবেনই বা ফেমন করে? 
নতুন তে! কখনে। আগে থেকেই কাঙ্ফিত রূপ নিয়ে পরিচিত বা নিবিষ্ট 
কোনো পথপ্রান্তে বসে থাকে ন1। ডাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধামে 
গড়ে তুলতে হয়। আর, এই গড়ে তোলবার কাজে কলাফোঁশলের 
এমন কিছ, দিক আছে, যার প্রয়োরর প্রথম প্রয়াসে স্ব'দা সপ্ধব নয়। 
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তার ওপর, নবনিমণাণের ছুচনার অতীতকে অস্বীকার ফরতে গিয়ে ফোনো। 
কোনো নবীন লেখক নিজেদের একেবারে ছিন্নমূল ভেবে বসেন। ঠিক 
বেমনটি দেখা যায় আমেরিকার “লস্ট জেনারেশন'-এর লেখকদের ক্ষেত্রে । 
এ-ভাবন! যে সমাজকে গড়ে তোলবার প্রয়াসে সমাজকে অস্বীকার করা, 
ত1 ওই নবীন লেখকর। বোঝেননি। তাই, তীরা হয় কেবল ভাঙনের বা 
হারানোর ছবি দেখেছেন, আবদুল মান্নান টৈযদ £ “সত্যের মত বদমাশ" 
“চাবি'), নয়তে। নিজেদের কল্পিত এক নিঃসঙ্গ, আপনাতে আপনি বন্দী দূপ 
(আখতার উদ্দীন ইলিয়াস £ “চিলেকোঠায়” )। তারা ভুলে গিয়েছিলেন, 
যার মন সমাজে সংস্বিত,. তার কখনো কেবল হারানোর ভয় থাকে ন। 
এবং নিঃসঙ্গতারও ॥ কেননা, সমাজে কেউই কথনে। অনন্ত নয়। কিংবা 
অনন্তনিওর । একজন না! একজন সহমর্মী যে কেউ খুঁজে পেতে পারে । 

এরই সঙ্গে আরে দেখি, সৎ স্থট্টিতে আন্তরিক তাগিদ অনুভব কর! 
সত্তেও নবনির্দাণের অতি উগ্র উৎসাহে ক্রিশ্তমান কিছু লেখক ইমারতের 
এমন সব ফাঠামে। গড়ে তুলেছেন্ব, য1 নয়নাভিরাম অবশ্যই. কিন্ত 
গণপ্রবেশের একান্তই অনুপযোগী (ছহমায়ুন চৌধুরী £ “নঙ্বর শ্রোত' )। 
নবনির্দাণের ধারা পর্যবেক্ষণে ধীরা স্থিরদৃষ্টি, তারা নিশ্চয়ই জানেন, 
এই দুর্বোধযতার তথা ক্রিষ্ট অতিবুদ্ধিবাদের মূল কোথায়। এদেশে 
জয়েস-কাপোট-কেরয়াকের সাম্প্রতিক ছায়1' তে] এতে| অস্পষ্ট নয়। 
কিন্ত প্রশ্ন ওঠে, ওই লেখকদের অনেকেই যখন ম্বদেশেও অতিক্রান্ত, 
অবহেলিত কিংব' প্রায় বিস্মত, তখন অনন্ত আবিষ্কারের মতে। করে 
তাদের লুফে নেয়ার মধ্যে কৃতিত্ব কোথায়? এপপ্রশ্ন তোলবার বিশেষ 
একটি দুঃখজনক ফারণও আছে । আমাদের নবীন গল্পকারদের কেউ কেউ 
উক্ত লেখকদের রচলাবল্গীর কেবল বহিরঙ্গের রূপের নতুনতেই মুগ্ধ হয়েছেন, 
তার নির্মোক ভেঙে অভাত্তরের ভাবলোফে বা জীবনচেতনার গভীরে 
প্রবেশ করেছেন বদাচিং। যখন দেখি, চৈতন্তপ্রবাহের মতে বাসি 
জিনিষ,--যা ফেবল পশ্চিম বাংলার সাহিতোই' নয়, এখানকার সাহিতোও 
পঞ্চম দশকের শেষ দিকেই পৌঁছে গিয়েছিলো, ২ তাকেও কেউ ফেউ 
একান্ত নতুন আবিষ্কার ভেবে 'ইউরেফা. :.উরেফা' বলে গল ফাটিয়ে মরছেন, 
তখন হাসি চাপতে আমর। সর্তিই বেগ পাই! 
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কিন্ত জুখের বিষয়, এ'জাতীয় লেখকদের সংখা ছিলে। নগণ্য এবং 
তাদের এমন লীলাকালও দীর্ধবস্বায়ী হয়নি। কোনে! কোনে। লেখক 
মাঝে মাঝে স্বেচ্ছাচারী লীলার গণ্ী থেকে বেরিয়েও এসেছেন ( আবদুল 
মামান সৈয়দ ঃ 'মাংস+)। আবার, উক্ত দলের লেখকরা যখন রীতিমতো 
সক্রিয়,- এমনকি, তাদের কেউ কেউ যখন নবনির্াণ আলোলনের 
নেতা বা! পুরোধ! বলে ব্যাপকভাবে নন্দিত, তখন, তাদের পাশে 
থেকেই, আর এক দল নবীন লেখক এগিয়ে আসেন স্ষ্টির সুস্থ 
অর্থবহ সাধনায় । বয়েসে তাদের অনেকেই অতি-তরুণ, সুতরাং 
লেখকরূপে আত্মপকাশে তখনও প্রাথমিক ভীরু কাশি পুরোপুরি 
কাটিয়ে উঠতে পারেননি । অপিচ, তশরাও যে সব ক্ষেত্রেই তাদের 
স্থটিকে পাঠকজনের হাতে সর্বতোভাবে গ্রহণীয় বূপে তুলে দিয়েছেন; 
তাও বল! চলে না। তবু একটি কথা নিঃসঙ্কোচেই স্বীকার্য। তাদের 
টির প্রয়াস সত্যিই অকপট এবং জীবনমুখী । তাই, আঙ্গিকের কারকার্ষে 
মগ্নচেতন হয়েও নবনির্সাণে তার] সমাজের কাছে তাদের দায়িত্বের কথ! 
ভুলে যাননি । সেই দায়িত্বের তাগিদে তার কখনো মানবতাবিরোধী 
দুষ্কতির প্রতিবাদে (হায়াৎ মামুদ £ 'অবিনাশের মৃত্যু) কখনে! 
জীবনচেতনার প্রেরণায় (শাহজাহান হাফিজঃ “অন্গুখে একজন ১, 
কখনে। বা দরদী জীবনবাদে (আবুবকর সিদ্দিক £ 'টাদের কাছাকাছি" ) 
নিজেদের রচনাকে সম্পন্ন করে তুলেছেন । 

সবচেয়ে বড়ে৷ আনন্দের কথা নবনির্মাণের উৎসাহ আমাদের প্রবীণ এবং 
পূর্বপ্রতিষ্ঠিত লেখকদের মধ্যেও দেখা দিয়েছে । এ-দলে যার. জীবনপ্রেমী, 
সমাজের প্রতি নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন, তারাও অনুভব করেন). 
আমাদের ছোটে গল্পকে এবার নতুন পথে চালানো প্রয়োজন । বুঝতে 
পারেন পুরাণে! পোশাকে, পুরাণো বক্তব্যে আর তাকে গতিশীল, 
অগ্রসরমান সমাজের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় । 
তাদের প্রাথমিক প্রয়াস অবশ্যি কেবনে সুস্ব চেতনায় সংস্থিত বক্তবঃাকেই 
দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরেছে (হাসান হাফিজুর রহমান £ 'অভিশণ্ড পিতা 
সিকান্দার আবু জাফর £ “অক্ষম চেতনা") । কিন্ত শেষ পর্যস্ত তারাও 
নবনিমাণকলার সন্ধানে বেরিয়ে গড়েন (মুও্জা বশীর 8 “পোকা” 
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হাসান হাফিজুর রহমান £ 'পাখি' )। তীরা নবনির্মাণের যে অস্থি 
লক্ষ্যে এসে পৌঁছান, তার অনেকাংশেই আঙ্গিকের নবন্ধপারণ লক্ষণীয় । 
আবার, অনেক ক্ষেত্রে ত1 প্রতীকের নিমেণকে পাবৃত। কিন্ত, অজুখের 
বিষয়, বহিরঙ্গ বা নিমোক কোথাও অতিবুদ্ধিবাদের প্রলেপে দুভে 
নয়, বরং শ্বচ্ছ' মনোরম এবং জনগ্রাহ্য। 

সমকালীন ছোটে গল্ের গতিপ্রকৃতি আর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আজ 
আর তাই পাঠকজনের মনে কোনে! সন্দেহ বা অনিশ্চয়তার অনুভূতি 
নেই। নবীন-প্রৰবীণের মিলিত প্রয়াসে যার নতুন পথে যাত্র। শুরু হয়েছে, 
তার জয় অনিবার্ধ। জীবনবিমুখ ব1 উচ্ছখ্খল উপধারাগুলি এখন আর 
তেমন প্রবল নয়। তাদের ক্ষীপ্রমাণতার লক্ষণ ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হয়ে 
উঠেছে । আমরা তাই স্বচ্ছন্দেই আশ করতে পারি, ওই ক্ষীণ ধারা" 
গুলির অচিরেই বিলুপ্তি ঘটবে এবং আমাদের আস্তরিকত1 আর সমাজের 
প্রতি দায়িত্ববোধ অদূর ভবিষ্যতেই নবনিমণণের আগাততংক্ষীণ ধারাটিকে 
জোয়ারে জোয়ারে উদ্ধামতায় ভরে তুলবে ॥ 
[ ১৯৬৩/১৯৭১ ] 
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অনুবাদসাহিত্য £ প্রবণতা ও সমস্ত 


অনুবাদ, কার্যতঃ য1 সাহিত্যের ভাষান্তরে প্রবাসন, এক বিচিত্র সম্প্রসার । 
ধার মাধ্যমে সাহিত্য শ্বাদেশিক সীমার বাইরে অধিষ্ঠিত হয়, স্বদেশে 
আর স্বভাষার সমাজে বসবাসকারী থেকেও । এ যেন এক অবিভাজিত 
সত্তার দুটি বা ততোধিক অবিচ্ছেগ্ ্বপ, বিভিন্ন মুকুরে বিশ্বিত । 

সাহিত্যে এহেন প্রবাসন তার ইতিহাসে বহুকালাবধি জ্ঞাত, প্রার 
ইতিহাসের সমবয়েসী । এবং বহ-আচরিত, কখনে। তার স্বদেশী ব স্বভাষীর 
প্রয়োজনে, কখনো ব। অন্তের । বয়েসের কথা এখানে অনালোচ্য । কিন্ত 
প্রয়োজনের প্রসঙ্গে বলে রাখ] দরকার, অনুবাদ-প্রয়োজন মূলতঃ যারই হোক 
না কেন, তার দ্বারা সাহিত্যের স্বদেশ-বিদেশ, স্বসমাজ বিসমাজ, উভয়েই 
উপকৃত হয়, মানুষের অন্তরজাত ভাবাবলীর কিছু বিনিময় চলে । যার ফল 
মানুষ থেকে মানুষের দুরত্বের অস্ততঃপক্ষে আংশিক অবসান, সেই সঙ্গে 
এক পক্ষের কিছু অভাব পুরণ । বিশেষ করে, বিনিময়ের মূলে বখন ফোমপ 
কোনে! অনুভূতি থাকে । কিংবা ব্রসভোগের তাগিদসহ অজানাকে 
জানবার আগ্রহ অখব! অগ্রগতি সাধনের উৎসাহ । বল! বাহুল্য, এগুলিও 
মানুষের অন্তরজাত, তান চরিত্রে মেশানে। এবং এ-কারণে রমলোভী তথা 

স্কতিসেবী মানুষের কাছে অতি প্রিয় এবং অবশ্যই অতি প্রয়োজনীয় ৷ 

বাংলাভাষাভাষীদের ক্ষেত্রেও এত ব্যতিক্রম ঘটেনি। বরং দেখা 
যায়, বাংল! সাহিত্য শৈশবাবধিই অনুবাকদমে” অভ্ন্ত ॥ মধ্য যুগে আমর! 
সোৎসাহে ধমীয় আর পোরাণিক কাহিনী অনুবাদ করেছি এবং ধমেত'র 
বন্তর পটে মানবিক উপকরণের কাহিনীকাব্যও পেয়েছি অনুবাদের মাধামে । 
সে-যুগেও আমরা বাংলায় মহাভারত পড়তাম, স্বগাবতী আর পল্লাবতীর 
উপাখ্যানও । কবি পরাগল অনুবাদক ছিলেন, মহাফবি আলাওলও ভাই। 
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আজ সেকালের সব অনুবাদ, সব আনুবাদক সগোঁরবে বাংল! সাহিতোর 
অঙ্গীভূত। যেমন তার পরের ফালের অনুবাদ আর অনুবাদকরাও, 
আধুনিক বাংলা সাহিত্যে, ধার বহু অংশ এমনফি অনুবাদকের সম- 
কালীন বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ । প্রথম বড়ো! উদাহরণ উনবিংশ 
শতকের অনুবাদক মধুন্দন মুখোপাধ্যায়ের গ্রস্থাবলী । 

তবু বাংলাদেশে কিছু ব্যতিক্রম ঘটে গেছে। কেন, তা দুর্বোধ্য । আমি 
তার কথ। পরে বলবো । আপাততঃ উল্লেখ্য শুধু কিভাবে ব্যতিক্রম 
ঘটেছে এবং কতে! দূর । 

আমাদের পন্জিসংখ্যান অসমাপ্ত । অনুদিত রচন! বা গ্রশ্থাদির সঠিক 
সংখ্যা জান তাই আমাদের পক্ষে এখনে! সম্ভব নয়। কিন্ত টুকরে! 
তথ্যাবলীর সম্মিলিত সাক্ষা, বাংলাদেশে বিভাগোত্তর কালে, ছাব্বিশ বছরে 
অনুবাদপ্রগ্থ প্রকাশিত হয়েছে প্রায় আটশোখানি । যেগুলির অর্ধেকেরও বেশী 
গুরগাভীর রচনার, ধর্ম ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, রাইট,নীতি ইত্যাদির । বাকী 
্রশ্থগুলির শতকর! প্রায় পঞ্চাশ ভাগ শিশুতোষ, পঁচিশ ভাগ উপন্ঞাস এবং 
অবশিষ্ট ভাগ সংখ্যাগত অনুক্রমে কবিতা, নাটক আর গঞের। মিলিত 
সংখ্যায় এই অনুদিত গ্রন্থাবলী এদেশে প্রকাশিত মোট গ্রস্থাবলীর এক 
দশমাংশও নয় এবং এমনিতেও হতাশার নামান্তর । অনুবাদের বিষয়গত 
ব্যাপকতা অবশ্তঠঠ আছে,-যদিচি অসম্পূর্ণ, অনুবাদে সাহিত্যের 
উল্লেখযোগ্য কোনে ক্ষেত্রই আমর বাদ দিইনি, তবু, আমাদের মন 
ভরে তাক সাজাবার কোনে! অবকাশই নেই । 

কিন্ত বাংলাদেশের অনুবাদসাহিত্যের কেবল কশতাই মনকে অতৃপ্ত 
রাখে না, আমাদের অতৃপ্তির অন্তবিধ কারণও আছে । আর, সে-কারণ 
বিস্মাপক, অপিচ পীড়াদায়ক । গোড়াতেই আমি আভাস দিয়েছি, 
অনুবাদ রসলোভী তথ। সংস্কতিসেবী মানুষের কাছে অতি প্রি ৷ বিশেষতঃ, 
যখন তা রসাশ্রয়ী, হৃদয়ের কোনে। কোমল অনুভূতির সুতোয় বাধ।। 
কিন্তু অনুবাদসাহিত্য এমনভাবে প্রিয় হয় কেবল অনুবাদক পক্ষের 
আগ্রহী নির্বাচনে, তারই রসলোভী উৎসাহে । যার অর্থ, অনুবাদনের 
স্বাভাবিকত! অনুবাদকের স্বেচ্ছাপ্রণো দিত কার্ষে, রসাম্বাদনের এক স্বাধীন, 
অবারণ লোভের ফাছে আত্মসমূপণণ। আর, নিবণচন মাত্রেই আপন 
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প্রয়োজনের মুখাপেক্ষী, গুণনিভ'র বিচারক এবং অবশ্যই বিশ্লেষক । তার 
পায়ে যদি অপরের ইচ্ছার বেড়ি পড়ে কিংবা! অপরের প্রয়োজনের, অতএব 
প্রলোভনের, তাহলে অনুবাদ হয় আমদানির পরিবর্তে জোর কর! রফতানি । 
অন্ত কথায়, অনুপ্রবেশ আর সাংস্কৃতিক তথা রাজনৈতিক প্রচার ৷ 

স্বীকার কর] বাঞ্চনীয়, বাংলাদেশের অনুবাদসাহিত্ের ক্ষেত্রে তাই 
হয়েছে । নির্বাচনের লক্ষ্য থাকে মুখ্যতঃ ব্যাপকভাবে নন্দিত, গভীর কোনো 
ভাবে বা তাংপর্ষে অন্বিত তাথব। অলঙ্কারে মঙ্জিও রচনাবলীর ভাখাস্তরণ । 
সে-রচনাবলী নিজ গুণে চিরায়ত মেমন হতে পারে, তেমণি অস্ততঃপক্ষে 
কিছুটা প্রতিষটিত সমকালীন । (এবং ক্ষচিং ব্যবহারিক প্রয়োজনের, ধখন 
আমর] সংশ্লিষ্ট রচনাকে সাহিত্য নামে অভিহিত করতেই অনিচ্ছ,ক ।) 
কিন্ত আমাদের দেশে অনুবাদের মাধ্যমে যা আমদানি হয়েছে, তার মুখ্য 
ভাগই এসব হিসেবের বাইরে) যদিচ তাদেরও কিছু তাৎপর্য ছিলো । 
আমাদের বিচারে না হোক, অপর পক্ষের বিচারে অবশ্থই । (বাংলা 
একাডেমীকে অশেষ ধন্ঠবাদ, তারা এর এক বিরাট ব্যতিক্রম ।) আর, তার 
ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এমন বিদেশী রচনাও দুঃখিনী বাংল ভাষার বুক 
ভারী করেছে, যার নাম-এবং যার রচয়িতার নামও -আমরা আগে 
কখনো শুনিনি, শোনার প্রয়োজনও আমাদের ছিলে না। আরো! 
পরিতাপের বিষয়, সে সব গ্রচ্থের অনুবাদের জন্যে যে-পরিমাণে অর্থ ব্যয়িত 
হয়, তার সিকি পরিমাণ ব্যয়েই হয়তে! সমমানের মূল গ্রপ্থ আমাদের দেশের 
লেখকদের হাত থেকে পাওয়া যেত, কেবল যদি সেই ব্যয়ের পেছনে 
অনুপ্রবেশ আর প্রচারের পরিবর্তে থাকতো কিছু শ্বার্খহীশ সদভিপ্রায় । 


আমার এসব কথার বিস্তারিত ব্যাখ্য। দিতে ্বাওয়। নিশ্রয়োজন ৷ এখানে 
আমি শুধু কিছু তথ্য পরিবেশন করবো । 


গত ছাবিবশ বছরে বা'লাদেশে যেসব অনুবাদক সাধিত হয়েছে, 
সেগুলির অধিকাংশেরই মূলে ছিলে অনুবাদ করবার প্রয়োজন নয়, করাবার 
প্রয়োজন। আর সে-প্রয়োজনেরও বেশীর ভাগই বিদেশের--ম্পষ্টতরে! 
ভাষায়, বিদেশী প্রচার সংস্থার । বল। বাহল্য, বিদেশ গুলির মধ্যে সেকালের 
পাকিস্তানের পশ্চিম ভাগও ছিলো । আরে! বলা বাল্য, দৌষী কেবন 
বিদেশীরাই নন,-তারা বরং এক হিসেবে নির্দোষ, নিজেদের প্রয়োজনের 
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দিকে চোখ রাখাই তাদের পক্ষে ম্বাভাবিক। দৌষ আমাদের অনেক 
অনুবাদকেরও ছিলে1। ধার! অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুবাদকমে' হাত দিয়েছেন 
সাহিত্যসেবার উদ্দেশে নয়, নির্ভেজাল আথিক আকর্ষণে» কখনো। নিজেদের 
সাহিত্যসাধন। মুলতুবি রেখে, কখনে। ব1 একেবারে বন্ধ। আবার, তাদের 
দলে এমন কিছু অনুবাদকও ছিলেন, ধার! বিশুদ্ধ আথিক প্রয়োজনের অনুবাদ 
ছাড়! আর কোনো কর্মই করেননি,-না সাহিত্যচ্1, না তার তাগিদ 
অনুভব | অনুবাদকদের নিজস্ব উদ্ভোগে যে-অনুবাদকম“গুলি সাধিত হয়েছে, 
সেগুলির সংখ্যা আমি অনুষ্লিখিতই রাখবে! । ফেননা, সে-সংখ্যার উল্লেখের 
থেকে শুন্তের উল্লেখ অধিকতরো সম্মানজনক । 

কিন্তু উপরি-উক্ত সংখ্যাটি যতে। ছোটোই হোক, আমাদের অনুবাদকদের 
নিজস্ব উদ্ভোগে অনুদিত গ্রন্থগুলি অবশ্পই উল্লেখযোগ্য ৷ কারণ, সেইগুলিই 
আমাদের অনুবাদের ক্ষেত্রে নিখাদ সাহিত্যসেবার ফল। যে-সাহিতা- 
সেবা আপন রসগ্রাহিতায় বিভোর । অপিচ, এখানে বিশেষভাবে স্মরণীয়, 
এজাতীয় সাহিত্যসেব1 দিয়েই আমাদের অনুবাদসাহিত্যের যাত্র] শুরু 
হয়েছিলে?, আজ থেকে প্রায় চবিবশ বছর আগে, যখন বিদেশী প্রচার 
সংস্থার অনুবাদ-প্রয়োজন ছিলে! ক্ষীণ এবং আমাদের সমগ্র সাহিত্যই 
কূশদেহ । বর্তমান আলোচনায় আমাদের অনুবাদদের নিজস্ব, প্রত্যাশাহীন 
উ্চোগে কৃত অনুবাদ-গ্রস্থগুলির কথা স্মরণ কর। তাই একান্ত প্রয়োজন । 

নিজস্ব উদ্যোগের সুচনা, এই মাত্র আভাস দিয়েছি, পঞ্চাশের দশকের 
একেবারে গোড়ার দিকে এবং যতে। দূর জানি, আবদুল হাফিজের এক 
অনুবাদকমে | মূল গ্রদ্থখানি ছিলে পাল বাকের মাদার' । আবদুল হাফিজ 
ধারাবাহিকভাবে তার অনুবাদ প্রকাশ করেন সেকালের খ্যাতনাম। মাসিক 
পত্রিকা 'ইমরোজ'"এ | অপরের প্ররোচনা আর প্রলোভন থেকে মুজ, 
'মাদার' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় “মা নামে, সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায় তার 
আত্মপ্রকাশের অনতিকাল পরই. ১৯৫৪ সালে, এক বেসরকারী প্রকাশনা 
প্রতিষ্ঠান থেকে । “মা বাংলাদেশের অনুবাদসাহিত্যের কেবল প্রথম 
গ্রগ্থই নয়, প্রথম বিশিষ্ট এবং সার্থক গ্রন্থও বটে । আবদুল হাফিজ পরবতী 
কালে আরে! বেশ কয়েকখানি গ্রন্থের অনুবাদ করেছেন, যেগুলির অধিকাংশই 
উপন্তাস এবং মূলতঃ মাকিন দেশের । কিন্ত অনুবাদকমে র নিজস্ব উদ্লোগ 
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তিনি অন্ন দিনেই হারিয়ে ফেলেন আর তারপর বেমালুম ভিড়ে যান 
প্রপুষ অনুবাদকদের দলে _অথবা তাকে ভিড়িয়ে নেয়া হয়, হয়তো 
এ-কারণে যে, তিনি একজন ভালে] অনুবাদক । 

আবদুল হাফিজের পর ষষ্ঠ দশকের অনুবাদক্ষেত্রে সুপরিচিত নেয়ামাল 
বাসির আর মোহান্রদ আজিজুল হক । বিভিন্ন ভাষার বহু ছোটে! গল্পের 
অনুবাদক, কিন্ত দুর্ভাগা কী, আজিজুল হক বছরের পর বছর অনুবাদকমে' 
লেগে থেকেছেন, তবু কোনে গ্রদ্দ প্রকাশনের সুযোগ পাননি । গোড়ায় 
নেরামাল বাসিরও ছিলেন মুখ্যতঃ ছোটে? গঞ্জের অনুবাদে উৎসাহী, যদিচ 
পরবর্তী কালে তার ব্যাপকতরে পরিচয় উপন্যাসের অনুবাদক হিসেবে, ষেঃ 
পরিচয়ের স্ুচন। সাচ্ছাদ জহীরের 'লগুনে এক রাত' (১১৫৮) দিয়ে । তার 
অনুবাদ-উংস এক ভাষা], কেবল উবৃ” এবং তিনিই এদেশে উদ" সাহিতোর 
প্রথম উল্লেখযোগ্য অনুবাদক, যদিও অনুবাদক-জীবনের প্রথম দিকে শওকত 
ওসমানও কিছু উন” গণ্ধের সার্থক অনুবাদ করেছিলেন । 

প্রসঙ্ষতঃ, পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি কাল থেকে এদেশে অনুবাদকর্ম 
বদ্ধি পেতে লেগেছে আর অনুবাদ-উৎস হয়েছে মুখ্যতঃ উর্দু এবং 
ইংরেজী । এই সঙ্গে আরো স্মরণীয়, অনুবাধকম” আর আমাদের 
তেমন কোনে! সাহিত্যগত লক্ষা সাধন করেনি । কেননা, তা ক্রমশঃ 
প্রচারের কুক্ষিগত হয়ে পড়েছে, ইংরেজী থেকে অনুবাদের ক্ষেত্রে বিশেষ 
একটি পরদেশের দু প্রচার সংস্থার কল্যাণে, উদূরর ক্ষেত্রে সেকালের 
পাকিস্তান সরকারের তথাকথিত জাতীয় সংহতির চালবাজিতে । উল্লেখ্য, 
তখন উর্দু থেকে অনুবাদের প্রধান বস্থ ছিলে! ইকবালের কবিতা এবং 


পাকিস্তান সরকার তান বেশ কয়েকখানি গ্রশ্থের বাংলা অনুবাদ 
প্রকাশ করেন। 


আমাদের অনুবাদপাহিত্যে অনুবাদকের নিদস্ব উদ্যোগের এই অপমৃত্যুর 
সুচনাকালেই জন্ম নেয় বাংল! একাডেমী । যে-প্রতিষ্ঠান ক্রমে ব্রমে 
অন,বাদকদের আপন উঠ্ণম হারাবার প্লানি থেকে আশিক মুক্তি দিয়েছে, 
জাতীয় রসভোগ আর প্ররোজনের মুখ চাওয়া অন,বাদ-আয়োজনের 
মাধ্যমে । এ-সময়ে বিদেশী প্রচার সংস্কাওলির অন,বাদ-আয়োজনও 
ধীরে ধীরে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতরে হয়, যেমন বাংল একাডেমীরও । 
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আর, বাংলা এফাডেমীর প্রয়োজনের ফলে আমর! বিদেশী সাহিত্য থেকে 
এমন কিছু গ্রন্থ পাই, যেগুলি সাহিত্যের বিচারে চিরায়ত কিংব। তথ্য ব! 
রসের কারণে মূল্যবান। যেমন, ইবসেনের কিছু নাটকের আবদুল হক-কৃত 
বাংল! কূপ, এ্যাপুলিয়াস-প্রণীত এবং আবদুল গণি হাজারী কতৃক অনুদিত 
স্বর্ণ গার্দভ' (১৯৬৪) এফ, বি, ব্র্যালী-বার্টের একখানি গ্রন্থের রহীমউদ্দীন 
সিদ্দিকী-কৃত অনুবাদ 'প্রাচোর রহস্য-নগরী' (১৯৬৫ ), শওকত ওসমানের 
'স্পেনের ছোট গল্প" গাজ্ছালীর “সত্যের সন্ধান'-এর আনিস চোধরী-কৃত 
অনুবাদ (১৯৬৩), হাণ্টারের “পল্লী বাংলার ইতিহাস" (১৯৬৯ ), প্রাচীন 
ইউরোপের কয়েকজন চিস্তাবিদের রচনার ভাষাম্তর ইত্যাদি । এ-সময়ে 
বাংলা একাডেমী যদ্দি অনুবাদনে উদেঠাগী না হত, আমাদের অনুবাদ- 
সাহিত্য কেবল প্রচারবাদী রচনায় ভরে যেত। 

তার কারণ, যাটের দশকে পৌঁছে অনুবাদকদের নিজস্ব উদ্যোগ 
প্রায় নিঃশেষিত হয়ে গেছে । যদিও আমাদের শক্তিমান অনুবাদকদের 
সংখ তখন অনেক, তাদের অনুবাদকর্মও । কিন্ত তাদের শক্তি অধিশ- 
কাংশ ক্ষেত্রেই নিয়োজিত কেবল বিদেশী তোষণে,_ কখনে! স্বেচ্ছায়, কখনো 
প্রলোভনে । সে-সময়ে অনুবাদকদের স্বাধীন সতত! যারা অন্ততঃ কিছুটা 
বঙ্গায় রেখেছিলেন, তাদের শিরোমণি আবদুস সাত্তার আর মুনীর 
চৌধুরী । আমাদের অনুবাদসাহিত্যে আবদুস সান্তারই একমাত্র অনু- 
বাদক. যিনি আরবী ভাষা থেকে ধর্মেতর বিহয় টেনে এনেছেন। আর,' 
মুনীর চৌধুরীর ভন,.বাদ-উৎস ছিলে! ইংরেজী । তিনি আপন মনেরই 
তাগিদে একাধিক বিদেশী নাটিকার অন,বাদ করেছেন। সেই সঙ্গে 
শেল্সপপীয়ারের দুখানি নাটকের,মুখর1 রমণী বশীকরণ' আর “কেউ 
কিচু বলতে পারে না' (১৯৬৭) এবং গল্সওয়াদির একখানি- 
গ্রন্থের,--'রূপার কোটা (১৯৬৯)। তিনি ছিলেন নাটকগতগ্রাণ, সুদক্ষ." 
অনুবাদক, যদিও তার অনুবাদ-গ্রন্থগুলির প্রকাশনের ভার নিতে বাংলা 
একাডেমী ছাড়া! আর কোনে প্রফাশক এগিয়ে আসেননি । 


এইখানে আমাদের অন,বাদসাহিত্যের আর এক সমস্যার কথা নিজস্ব 
উদ্যোগের জুচনায় বেসরকারী প্রকাশন! প্রতিষ্ঠানই এগিয়ে এসেছিলো 
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আবদুল হাফিজ-কত অন,বাদ গ্রন্থ 'মা' আর নেয়ামাল বাদির*অনৃদদিত 
'লওনে এক রাত' প্রকাশনে ৷ কিন্ত তারপর তারাও তলিয়ে গেছে বিদেশী 
প্রচার সংস্থা কতৃ'ক আয়োজিত অন,বাদের বন্তায়, স্বেচ্ছায় নিজস্ব উদ্যোগের 
প্রতি শ্রদ্ধা! বিসর্জন দিয়ে । এর কারণ কি? 

আমি প্রক্টর একাধিক উত্তর পেয়েছি। যার কোনোটি ঘৃক্তিগ্রাহী, 
সুতরাং সহজবোধ্য, কোনোটি জোড়াতালি, অতএব দুর্বোধ্য । 

ধার! এদেশে অনুবাদে উৎসাহী, তাদের কথা,--অনুবাদ-্রন্থের প্রকাশক 
জোটে না, তারা তাই নিজস্ব অনুবাদকমে” নিরুংসাহ । কিন্ত ফরমাসী 
অনুবাদে তাদের আপত্তি নেই* বরং উৎসাহ কিছু বেশী আছে,_-ফেননা, 
তাতে প্রাপ্তিযোগ সুনিশ্চিত, ভালোও এবং অবঙ্চই গ্রচ্থপ্রকাশ অবশ- 
ধারিত। এসব কথার সতাতাসীমা সর্বজনজ্ঞাত। যে-দেশে মৌলিফ 
রচনারই প্রকাশক মেলা ভার, সেখানে অনুবাদ-গ্রশ্থের কথা কে ভাবে? 
বিশেষতঃ, অন,বাদের পাঠক যখন প্রধানতঃ বৃদ্ধিজীবী মহলের, ধার! 
বিদেশী সাহিত্যের খবর রাখেন এবং সে-সাহিত্য পাঠে উৎসাহী, 
কিছুটা মূল ভাষাতেই পড়ে ফেলেন? সীমিত সংখ্যার পাঠকের জিনিষ 
বিদেশী রচনা কাটে তাই ধীরে ধীরে, ব্যবসায়ের জন্তে যা উৎসাহদায়ী 
নয়। সত্যের খাতিরে মানুহও হয়, ব্যবসায়ীর কাছে ব্যবসাই বড়ো, 
এমনকি, যখন সাহিত্যের, তখনও । আর, আপন প্রাণ বাচানো তাদের প্রথম 
কাজ, তারপর সাহিত্যের প্রাণ বাবার কথ।। শুধু প্রশ্ন থেকে যায়, 
সাহিত্য দিয়ে ধারা প্রাণ বাচান, আপন প্রাণ বাচাবার পর তানা 
সেই সাহিতোর প্রাণ কতোটুকু বাচ?ন? 

প্রকাশকর' অবশ্যি প্রায়ই বলে থাকেন, অনুবাদ-গ্রস্থের বাজার খারাপ, 
তবু তারা ফরমাসী অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশ করেন। কিন্ত ফেবল বিশেষ 
ফারণে । প্রচার সংস্বাগুলি অনুবাদ প্রকাশনে সাহাধা দেয় । কখনে। 
সরাসরি অর্থের আকারে, কখনো বা কাগজের কিংবা! অন্ত কিছুর। 
আর, তারপর বেশ কিছু কপিকিনে নেয়। যার ফলে প্রকাশনাবায় 
পৃষিয়ে যায়, অল্প দিনে বেশী লাভ গেলে। বাকী ফপিগলি 
সের দরে ফুটপাথে ছেড়ে দিলেও ক্ষতি নেই। অন.বাদ প্রফাশনের 
এই কারবার ফেলে নিহক সাহিত্যসেবায় অন,বাদ প্রকাশনে কে যাবে? 
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প্রকাশকদের এই সব যুক্তিও আমরা বুঝি এবং মানি, এগুলির কিছু 
প্রমাণও আমরা পেয়েছি । কিন্ত এর পরই কিছু ফথা আমাদের সব বোধ 
গুলিয়ে দেয়। বিশেষতঃ, যখন শুনি, এদেশে অনুবাদ ভালে হয় না 
এবং অনুবাদপ্রস্থ পাঠে আমাদের পাঠকরা সাধারণভাবেই অনীহ। 
আমি বিশ্বাস করিনে, আমাদের সব অনুবাদই ভালো বা খারাপ । 
কিংবা এদেশে ভালো! অনুবাদক আদৌ নেই। অথব' ফরমাসী অনুবাদ 
মাত্রেই ভালো, বাফীগুলি বাজে বা এর উদ্টোটি সত্যি। ভালো 
অনুবাদক এদেশে অবশ্কই আছেন, ধাদের কিছু নাম আমি আগেই 
বলেছি। আর, অনুবাদের ভালোমন্দ দুই-ই থাকে, যেমন মৌলিক 
বচমারও | শুধু, ভালোটুকু বেছে নিতে হয়, নেয়ার ক্ষমত1 চাই, তার 
সাথে সদিচ্ছা । এবং ভালে অনুবাদও ফেবল পোকায় কাটে, একথা 
সতোোর ধৃষ্ট অপলাপ। এটা যদি সত্যি হত, তাহলে আবদুল হাফিজের 
অন,বাদ গ্রন্থ “মা' ফুরিয়ে যেত না বা নেয়ামাল বাসিরের 'লওনে এক 
রাত' কিংবা মুনীর চৌধুরীর “কেউ কিছু বলতে পারে না' অথবা 
রণেশ দাশগুপ্ের 'ফয়েজ আহমদ ফয়েজের কবিতা (১৯৬৯), আবদুস 
সাত্তারের "আরবী কবিতা" €১৯৬৫) আর মনিরউদ্দীন ইউসুফের 
'ইকবালের কাব্য সঞ্চ্পন' (১৯৬০ )। আর, ফরমাসী অনুবাদ মাত্রেই যে 
অপকৃ্, তাও তে! নয় । বাংল একাডেমীর ফরমাসী অন.বাদশ্্রন্থ “সম্রাট 
জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী' (১৯৬২), যার অন.বাদক বোরহানউদ্দীন 
খান জাহাঙ্গীরের মতে। সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক,--কার্ষতঃ অপাঠা, মূল গ্রন্থের 
অপরিমেয় মূল্য থাকা সত্বেও। কিন্ত হাবীবুর রহমানের অননবাদ-গ্রশ্থ 
'পাল তুলে দাও' (১৯৫৮) মৌলিকপ্রতিম, যদিচ মুল প্রস্থ অখ্যাত; 
বিষয়ের মুল্যে ফেল তার স্বদেশে আদর পাওয়ার যোগ্য । 
এবং অনায়াসপাঠ্য শামস্জুর রাহমানের 'ক্র্টের কবিতা" (১৯৬৩), 
'মার্কোমিলিয়ানম' (১৯৬৭) আর "খাজা ফরিদের কবিতা" (১৯৬৯), 
সৈয়দ আলী আহসানের 'হইটম্যানের কবিতা" (১৯৬৫) এবং ধবীর 
চৌধুরী-কৃত অন,বাদগ্রন্থ 'আহান' (১৯৫৬), “সেই নিরাল! প্রান্তর' 
(১৯৬৬), “সমুদ্রের স্বাদ' (১৯৭*) এবং আরে কয়েকখানি গল্প* 
সংকলন, উপন্তাস, নাটক আর প্রবন্ধ-গ্র্থ। তাদের সব অন,বাদই 
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তো ফরমারসী। আর, প্রসঙ্গতঃ, কবীর চৌধুরীর অনুবাদ গ্রন্থের সংখ্যা 
আঠারো,_ এতো! অনুবাদ-গ্রন্থ এদেশের আর কোনো৷ অন,বাদকের আছে 
কিন! সন্দেহ । ক্ষমত। ছাড়া এমন ভুরি অন,বাদ কি কখনো সম্ভব? 
ই্যা, অন,বদক্ষমত। পৃথক ক্ষমতা । এবং--আবার বলি,- সে-ক্ষমত1 চিনে 
নিতে হয়, যেমন মৌলিক রচনার ক্ষমতাও । 

কিন্ত অনুবাদণ্্ন্থ পাঠে আমাদের পাঠকর] সাধারণভাবেই অনীহ,-- 
একথার জবাব কি? ওপরে আমি বলেছি, বাংলাদেশের অন,বাদ 
পাঠকর! প্রধানতঃ বৃদ্ধিজীবী সমাজের ৷ ধার] বিদেশী গ্রন্থ সাধারণতঃ 
মূল ভাষাতেই পড়ে থাকেন। তবে, এদেশে বিদেশী ভাষার চর্চা খুব 
বেশী নয় এবং আমাদের বিদেশী ভাষাজ্ঞান তথা অন,বাদ" উৎস 
মাত্র কয়েকটি ভাষায় সীমিত, ইংরেজী, উদু”* আরবী, ফারসী, হিন্দী 
আর জার্মানে । অন্য দিকে যেহেতু ইংরেজী ভাষা অনুবাদে খদ্ধ 
আর ভাষাটি আমাদের কাছে পরিচিত, সে-কারণে ইংরেজী অন,.বাদ 
পাঠের অভ্যেস আমাদের পুরোণো | তা-ইংরেজী অন,বাদ পাঠে 
যখন আমাদের অনীহা নেই, তখন বাংলা জন,বাদ পাঠে অনীহা কেন, 
যদি তেমন কিছু আদৌ থাকে? 

প্রশ্নটি আমাদের দুটি বস্ত্র সম্মুখীন করে। প্রথমতঃ, বাংল। অনুবাদের 
সাফল্য কেবল ভাষার ওপর নয়, নূল রচনার বিষয়, বন্তব্য আর উৎকষে র 
বিচার তথ। নিধাঠনের ক্ষমতার ওপরও নিভর করে। এমন ক্মত। যে 
আমাদের অন,বাদসাহিত্যে একেবারে অন.পস্থিভ নয়, তা আমি আভাসে 
আগেই বলেছি, অনুবাদ-গ্রশ্থের সখার উল্লেখের সাথে বিয়ে উল্লেখে এবং 
অনুবাধক্ষম ভার প্রসঙ্গে । এখানে তার পুনরালোচনা বা বিস্তাপিত টীকা দান 
নিপ্রয়োদন। অনাহার প্রশ্নে আমরা অন্য যে-বস্তটির সন্ুখীন হই, 
সেটি তার সত্যতাসীমা। অনুবাদ পাঠে অনীহা কি সতািই আছে? এবং 
থাকলে, কহোখানি? এক্ষেত্রে জহীপ অজ্ঞাত । এবং এই সঙ্গে আমি 
আরো বলবো, অনুবাদ প্রকাশনে ক।তে! কোনে' পুষ্ঠপোযঘকত] বা আনুকূল্য 
থাক না ন! থাক, এদেশে সব অনুবাদ-গ্রদই শেখ পর্যন্ত ফুরিয়ে যায় । 

তবে, আমাদের অনুধাদসাহিতোর অগ্ভতরে। কিছু সমস্তা আছে। 
যেওাল বাহ্যতঃ সাধারণ, ফি ৬এপেক্ষ্য এবং যেওলি পাঠক পাওয়ার 


কৈ 


সন্ত নয় । কিংবা প্রকাশনের,_-এমনকি, অন,বাদন ক্ষমতারও । যেমন, 
পরিভাষার সমস্ত এবং পরিকপ্পিত অন.বাদের। পরিভাষার সমস্যা 
আমাদের সবচেয়ে বেশী পীড়া দেয় প্রবন্ধ জাতীয় রচনার অন,বাদে। 
জ্ঞান*বিজ্ঞানের কোনেো৷ শাখায়ই আমাদের পরিভাষা আজও সম্পূর্ণ নয় 
কিংব1 সুনিণীতি। প্রবন্ধের অন,বাদক তাই পদে পদে ঠেফে যান। নয়তো 
গ্িধায় পড়েন । এমনকি, বিতর্কেও। আমি একখানি অনুবাদগ্রন্ছ 
দেখেছি, তার অন,বাদক আর সম্পাদক এমনি এক বিতর্কের দরুন 
নিজের নিজের পরিভাষ1 পরিশিষ্টে জুড়ে দিয়েছেন। পরিভাষ] যেখানে 
অসমাপ্ত এবং নিজেই ছ্বিধাধিত, সেখানে এসবের জন্যে কারে ঘাড়ে দোষ 
চাপাতে যাওয়। বৃথা । আমর। বরং আশ] করবো, চায় অভ্যেসে এই 
সমস্যার সমাধান হবে । 

অভোোসে সমীধান সম্ভব উপরি-উক্ত ছিতীয় সমশ্তারও । আমাদের দেশে 
এমন অনেক অন,বাদক আছেন, ধাদের অন,বাদকম' এলোমেলে, সব 
কাজই খুচরো । তারা বিশে কোনে বিহয়ের রচনার তন,বাদে 
আগ্রহী নন, বিশেষ কোনো লেখক, দর্শন বা কালের কিংব! দেশ বা 
ভাষার রচনারও। তারা আজ কোনে দর্শন বিষয়ক প্রাচীন প্রবন্ধের 
অন,বাদ করলেন, কাল করবেন মধ্য যুগের কোনো শিশুতোষ রচনার, 
পরশু অতি আধুনিক কোনো নাটিকার। এসবের ব্যটিগত মূল্য যাই 
থাক, সমষ্ট্গত মূলা কিছুই নেই। এগুলির অন,বাদকর৷ যদি প্রকাশক 
না পান, তাহলে প্রকাশকদের দোষ দেওয়। যাবে ন।। 

সমন্তা আরে! একটি আছে । এবং সে-সমস্তাও অন,পেক্ষ্য। সেটি 
হল অন,বাদকমে কেবল অনীহা নয়, তারু প্রতি প্রবল দ্বণাও। 
আমাদের বহ স্জনশীল লেখক তন,বাদকমেঁ উৎসাহী এবং তাদের 
উৎসাহ সক্রিয়, কোনো কোনে ক্ষেত্রে সাময়িক অন,বাদ-প্রয়াসে আর 
ছোটোথাটেো রচনার অন,বাণে, কখনো কখনো বড়ে| রচনার বাংল। 
ক্পান্তরণে । বিশ্বয়ের কথা, তাদের পাশেই আবার এমন স্জনশীল 
খ্যাতিমান লেখকও আছেন, যার' বলেন, অন,বাদ বৃথা কাজ, কেবল 
মাটি কাটা । কিংবা বার্ণী দেন, কোনে! শ্থজনশীল লেখকেরই ৬ ন,বাদ- 
কর্মে হাত দেওয়া উচিত নয়। এসব কথ! আমি ্বকর্ণে শুনেছি এবং 


৯১৯ 


ভেবেছি, রবীন্রনাথ তাহলে এলিয়টের অন,বাদ করলেন কেন, বুদ্ধদেব 
বন্থু বোদলেয়ারের এবং নজরুল ইসলাম হাফিজ আর খেয়ামের, সুভাষ 
মুখোপাধ্যায় নাজিম হিকমতের? অপিচ, অনুবাদকর্ম যদি অবাস্ছিতই হয়, 
তাহলে আমরা বিদেশী সাহিত্য পড়বো কি উপায়ে? পৃথিবীর সব 
ভাষ! শিখে ফেলে? বাস্তবিক, বাংলাদেশের অনুবাদসাহিত্যের দুঃখ 


অনেক । 


কিন্ত থাক তার অনেক দুঃখ । তা নিয়ে আমাদের দুঃখ করা 
নিশ্রয়োজন। কেননা, আমরা জানি, বাংলাদেশের অনুবাদসাহিত্য 
একেবারে ফেলনা নয়, স্ববির বা স্থাবরও এবং অবশাই অম্পৃশ্যও । তারও 
কিছু কদর আছে । আর, স্বাধীনতার আলোকে সে-কদর বাড়বে, 
বাড়তে বাধ্য । আমাদের চাই শুধু ওটিকয়েক জিনিষ । অনুবাদ-গ্রস্ 
প্রকাশনে প্রকাশকদের উদাসীনতার অবসান, অনুবাদকদের আরো কিছু 
পরিশ্রম আর পরিকগ্ননাপ্রীতি এবং পাঠকদের অনুসন্ধিংস। এগুলি যদ্দি 
আমর পাই, তাহলে একদিন পৃথিবীর চিরায়ত সাহিত্যের সাথে 
আমাদের পরিচয় ব্যাপক আর ঘনিষ্ঠ হবে, বিভিন্ন সাহিত্যের রসভোগের 
নুযোগও এবং সেই সঙ্গে নান! দেশের নানা মানুষের চিন্তার ফল- 
ভোগের আর হৃদয়ের উত্তাপ অনুভবের । এ-প্রসঙ্গে শেষ কথা, 
সাহিত্যে এই বস্থগুলি ব্যাপক করে দিতে পারে অনুবাদই, কেবল 


অনুবাদ । 


৯৬২ 


বিভাগোত্র কালের উপন্যাস 
(১১৪৭--১৯৭১) 


আমাদের দেশে কোন, শ্রেণীর সাহিত্যের পাঠকসংখ্য। এবং বিকিকিনি 
সবচেয়ে বেশী, _এ-প্রঙ্গের উত্তরে প্রায় নিঃসঙ্কোচেই বলা চলে, উপন্তাস | 
একেবারে নিভু'দ কোনে পরিসংখ্যান আমাদের হাতে নেই। কিন্ত 
বিভিনন সুত্রে পাওয়া তথ্য এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলতে পারি, 
বিভাগোত্তর কালে এ-দেশে অন্তান্ত শ্রেণীর গ্রন্থের তুলনায় উপন্যাস 
প্রকাশিতও হয়েছে সবচেয়ে বেশী । 

উপন্তাসের এই সংখ্যাগত পুষ্ট আমাদের কাছে আশাজনক, সন্দেহ 
নেই। এর থেফে কেউ কেউ হয়তো আমাদের উপন্তাসসাহিত্যের 
মানসিক তথা শিপ্পগত পুষ্টুর সম্পকেও একটি আশাজনক ধারণ পোষণে 
উৎসাহিত হবেন। কিন্তু এখানে একটু সতর্কতার প্রয়োজন আছে। 
নংখ্যাগত পুষ্টির কবোষ আশ্রয়ে দাড়িয়ে আমাদের সাহিত্যের এই 
শাখাটির স্্টির প্রকৃত পরিমাণ, উৎকর্ষ বা অপকষে'র সীমা এবং 
চাহিদার বাস্তব নিবত্তির সম্পর্কে চূড়ান্ত কোনে রায় দেওয়া বস্ত,তঃ 
আদো নিরাপদ নয়। 

এর ফারণ একাধিক । আমাদের প্রথম সার্থক উপন্যাস 'লাল 
শালু' থেকে শুরু করে তার কনিষ্ঠতমে। অনুজ অবধি সৃষ্টির যে ধার! 
প্রবাহিত, ত। হয়তে৷ অনতিবিচিত্র, কিন্ত কেবল বিশ্লেষণের আলোকেই 
স্ুবোধ্য। এবং এই বিশ্লেষণও, আত্মরক্ষার জন্যে, এক পটভূমির ওপর 
নিভ'রশীল । কেননা, তার বিষয়টি দেশবিভাগের কালে অকস্মাৎ গজিয়ে 
ওঠৈনি। আমাদের উপন্তাসসাহিত্যের যাত্রা শুরু যদিচ নতুন পরিবেশে 
এবং নতুন লক্ষ্য নিয়ে, তার অস্তিত্বের মূল নিহিত বিভাগপূর্কালীন 


৯১১৩ 


বাংল! উপত্তাসসাহিত্যের বয়ঃপ্রবীণ জমিনে । দ্বিতীয়তঃ, সাহিত্যের 
অন্তান্ত শাখার মতোই উপন্যাসেরও রচনার পরিমাণ স্থানীয় পটউভূমির 
মুখাপেক্ষী । আমাদের উপন্তাস-সম্পকিত যে কোনো আলোচনাতেই 
তাই পুব“ভাষণ হিসেবে বিভাগপুব'কালীন পটভূমি এবং বিভাগোত্তর 
কালের স্থানীয় পটভূমির কিছুটা আলোচনা অপরিহার্য । 


বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের প্রথম পদধ্ধনি শোনা গিয়েছিলে! 
উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে, বাংলার সামাজিক-সাংস্কংতিক- 
অর্থনৈতিক জীবনের এক বিবর্তনের মুহুর্তে । ইংরেজের শাসন আর 
পৃষ্ঠপোষণ এবং ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে কিছুসংখ্যক বাঙালীর মন 
তখন নতুন জ্ঞানে, নতুন চেতনায় আর নতুন অনুভূতিতে চঞ্চল । এবং 
মানাসক চাঞ্চল্যে তারা কখনো ঝুঁকে পড়েছেন বহিরাগত ভাবধারার 
দিকে, কখনো বা খুঁজে ফিরেছেন দেশজ এঁতিহ্যের প্রবীণ স্সেহ। 
নতুন বাঙালী সমাজের তারাই ছিলেন নায়ক, তাদেরই হাতে 
তখনকার নতুন শিল্প-সাহিত্যের জন্ম এবং লালন । তাই, তাদের মনের 
আদল নিয়েই গড়ে উঠেছে সেকালের বাংল উপন্তাসের মনের কাঠামো 
এবং এই কারণেই হ্ুচনা পর্বের উপন্যাসগুলির মুখ্য ভাগে ভিড় করেছে 
বিদেশী ভাবছায়ার সাথে সাথে দেশজ রোমান্টিক লোকফাহিনী, 
লোকপ্রিয় পৌরাণিক বা! আধা-পোরাণিক উপাখ্যান এবং ইতিহাসের 
ঘটনাবলী । সমকালীন জীবনচিত্র তখন নিতান্তই গোপ। দেশী খুষ্টানের 


কন্যা! মিসেস হানা মুলেন্সের 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ” ছাড়া আর 
কোনো উল্লেখযোগ্য সামাজিক উপন্যাস সে-সময়ে রচিত হয়নি । 


বাংল! উপন্তাসের সেই ছুচনা পরবে শেখ পর্যস্ত অবশ্ঠি জয় হয়েছে 
বহিরাগত প্রভাবেরই, যদিও দেশীয় এঁতিহ্যের টান সেই জয়ের ফলে 
বা তার সাথে সাথে একেবারে কেটে খায়নি । সমাজচিত্রণ ছিলো 
বিদেশী প্রভাবের প্রথম উল্লেখযোগ্য ফল । কিন্ত 'ফুলমণি ও ফরণার 
বিবরণ-এব্র তেরো বংসর পরে, ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত, বঞ্িমচন্দ্রের 
দুর্ঘেশনা দিনা তে সেই প্রভাবের দগ্ন বাংণা উপন্াসের মিশ্রিত ধারা 
অকম্ছাৎ হয়ে উঠেছে প্রধানতঃ ই.তসের অনুরাগী | 


৯১১৪ 


সে-ঘটনার ফারণ অনুসন্ধান বা বিশ্লেষণের অবকাশ এখানে নেই। 
বত'মান আলোচনায় শুধু স্মরণ রাখ। প্রয়োজন, উনবিংশ শতকের প্রায় 
শেষ অবধি ইতিহাস-আশ্রয়ী উক্ত ধারাই ছিলে? বাংলার প্রথম সার্থক- 
তমে! উপন্তাসগুলির শষ্টা। অন্ত উপন্তাসকারদের কথ! বাদ দিয়ে কেবল 
বঙ্কিম, রমেশ, মোশাররফের কথাই বলি। তাদের ইতিহাস-আশ্রয়ী 
উপন্তাসগুলিতেই যে বাংল! উপন্তাস তার রচনাগত কলাকৌশল এবং 
শি্সোষ্টবে সুপ্রতিষিত হয়ে গিয়েছিলো, এ-সত্য কোনে! প্রমাণের অপেক্ষা 
রাখে না। 

এ-কথার অর্থ অবশ্যি এই নয় যে, ইতিহাস-আশ্রয়ী উপন্তাসের 
সেই জয়যাত্রার দিনে সামাজিক উপন্যাস আত্মপ্রতিষ্ঠার ব] শিল্পের স্বাদ 
গ্রহণের কোনো চেষ্টাই করেনি । বাংল! উপন্তাসসাহিত্যের- এবং তার 
ইতিহাসের-পাঠক মাত্রেই জানেন, সামাজিক উপন্তাসও উনবিংশ শতকের 
শেষাধেই নিজেকে মোটামুটি হিসেবে গড়ে নিয়েছে । প্যারীর্টাদের 
'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণীর 
মানুষের নিরাবরণ চিত্র। তারকনাথ-রচিত এবং ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত 
'স্র্ণলতা” ছিলে। নিটোল অবয়ব নিমণাণে অপটু এবং অনভিজ্ঞ, কিন্ত 
বাংলার “চিরপীড়িত ধের্যশীল, স্বজনবংসল, বাস্তভিটাবলম্বী, প্রচণ্ড 
কম শীল পৃথিবীর এক নিভৃত প্রান্তবাসী শান্ত বাঙ্গালীর প্রথম বাস্তব 
কাহিনী । বদ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' ৫১৮৭৩) আর “কৃষ্ককান্তের উইল' 
(১৮৭৮) এবং রমেশচন্দ্রের 'সংসার' (১৮৮৬) আর সমাজ' (১৮৯৪) 
মধ্যবিত্ত সমাজের শিল্লাশ্রয়ী চিত্র । শ্রীশচন্ত্র মজুমদারের পললীপ্রকাতিতে 
সমপিতপ্রাণ 'শক্তিকানন' (১৮৮৭), 'ফুলজানি' (১৮৯৪) ইত্যাদি উপন্াস 
'পণের পীাচালী'"র অবিস্থরণীয় “পূর্বপুরুষ' । 

কালক্রমে, বর্তমান শতকের গোড়1 থেকে, ইতিহাস-আশ্রয়ী উপন্তাসের 
প্রভাপে ভাটা পড়তে লেগেছে, সমাজচিত্র তথা সাধারণ মানুষের 
কাইনীর জনপ্রিরতা হয়ে উঠেছে প্রুবলতরে। । বল নিশ্রয়োজন, সে- 
জনপ্রিয়তা তখন আর শুধুমাত্র বিয়নি৬র থাকেনি । বিকচ সৌন্দর্যে 
অনতিকাল পরেই বাংলা উপগ্তাস হয়ে গেছে তন্য়। সেই 
সঙ্গে আদ্দিকেপ্প বিচিত্রপন্থী নিরীক্ষায়, আদর্শের ত্রান্তিকালীন রূপ দশনে 
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এবং জীবনের বহুবিধ রহস্ত উদঘাটনেও তংপর। কখনো স্বানকালের 
স্থির পটে দাড়িয়ে, কখনো সমাজতত্বের আলোকে সমাজের দর্পণে মুখ 
রেখে, কখনো বা! চেতনার স্বত্ধপ সন্ধানে মনের অন্ধকারে ডুব দিয়ে । 

এই সময়ে বাংলাদেশে প্রতীচীর শিক্ষা তথ ভাবধারার ব্যাপক প্রসার 
ঘটেছে, পশ্চিমের শিল্পবিপ্রবও এখানকার সামাজিফ-অর্থনৈতিক জীবনে 
গচিত করেছে এক নতুন বিবর্তন । শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে ক্রম 
বর্ধমান জাতীয় চেতনা এবং স্বাধীনতা-সংগ্রাম উক্ত দুটি ধারার সাথে 
মিলে বাংলার জীবনে যে ছায়া ফেলে, তা রীতিমতে] জটিল। এক 
কথায় বল। চলে,--অবশ্ি, অতি সংক্ষেপনের ঝু'কিসহ,সব মিলিয়ে 
বর্তমান শতাবীর প্রথমাধধের বাঙালীর চিন্তা আর অনুভূতি যেন 
যুক্তিবাদ, আত্মচেতনা, মনোবিষ্ভা আর সমাজদর্শনের আশু এবং বিলম্বিত 
ফলশ্রুতির যোগফল । তার কারুকমে' সমকালীন বাংলা উপন্তাস 
বণিল। এই কারুকম” নিভূল অবয়বে দেখা দিতে শুর করে প্রথম 
মহাযুদ্ধের পর থেকে এবং পুষ্টমান হয়ে ওঠে বথেষ্ট শ্রুত গতিতে; 
ওটি দূয়েক দশকের মধ্যেই । 

সবপ্নরেখ বিপ্লেষণে দেখা যাবে, এই পুষ্টির প্রধান ধারা চারটি। 
প্রথম-এবং প্রধানতমো ধারা__সাধারণ জীবন অর্থাৎ সীমায়িত পরি- 
মগ্ুলে আবতিত গারস্থ্য আর সামাজিক অনুভূতির চিত্রণের। এ" 
ধারার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধি বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায় 
অন,ব্প1 দেবী, মনোজ বনু প্রমুখ উপন্াসকার । হিতীয় ধারা নরনারীর 
দৈহিক-মানসিক সম্পর্কের রহস্য উন্মোচন আর মহিমা কীর্ভনের। এর 
শুরু রবীন্দ্রনাথের আজন্ম সমসাময়িক উপন্তাসকার নগেম্রনাথ ওপ্তের 
'তপস্থিনী-তে (১৯০০)। এই উপন্তাসখানি বাংলা সাহিত্যে যৌন 
সম্পর্কের প্রথম বাস্তব চিত্র । পরবর্তী কালে উক্ত বিষয়টির সম্বন্ধে নানা” 
মুখী জিজ্ঞাসার বিকাশ, ব্যাপ্তি আর প্রাখর্য দেখা গেছে রবীন্ত্রনাথের 
'্ঘরে বাইরেশতে, নরেশ সেনওপ্তের অগ্রি-সংস্কার "এ, দিলীপ রায়ের 
'দোল।'-য় আর শরংচন্দ্রের 'গৃহদাহ "5রিত্রহীন' ইত্যাদিতে এবং বুদ্ধদেব 
বনু, প্রবোধকুমার সান্তাল, অচিস্ত্য ₹নার সেনগুপ্ত, অন্নদাশক্কর পায় প্রমুখ 
বহু উপন্তাদকারের রচনায় । তৃতীম ধারা, চরিত্রে আদর্শবাদী। কখনে। 
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পরিপৃষ্ট স্বাধীনতা-সংগ্রামের উদ্দীপনায় ( যেমন, শরধ্চন্দ্রের 'পথের দাবী" 
আর মনোজ বসুর “ভুলি নাই'-তে), কখনে! সমাজের এঁতিহাসিক 
বিবত'নের বিশ্লেষণে (যেমন, গোপাল হালদারের “ভাঙ্গন, 'তোতের 
দীপ” আর উজান গঙ্গা-য় এবং তারাশহ্ছরের 'কালিন্দী-তে ) কখনো 
বা গণজীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণে (যেমন, মানিক 
বন্দোপাধ্যায়ের 'পিপ্লানদীর মাঝি” তারাশক্করের 'হীস্থলি বাকের 
উপকথা আর গোপাল হালদারের “পঞ্জাশের পথ', 'উনপঞ্চাশী” এবং 
'তেরশ পঞ্জাশ'-এ )। বিভাগপূর্বকালীন বাংল উপন্যাসের চতুর্থ প্রধান 
ধারার নাম দিতে পারি নিরাদর্শ বা ক্ষীণাদর্শ--রোমান্টিক | এ-ধারার 
অগ্রগতি মুখযতঃ মনের কাধে হাত রেখে। এই পন্থা মানবচরিত্রের রহস্য 
উন্োচনে তংপর রবীন্দ্রনাথের “শেষের কবিতা, “দুই বোন' ইত্যাদি 
এবং আরো অনেক উপন্তাসকারের রচন1। 

বত'মান আলোচনায় বিভাগপূর্বকালীন উপন্তাসসাহিত্যের সম্পর্কে 
সব শেষে উল্লেখ্য, উপরি-উক্ত চারটি ধারাতেই এমন বেশ কিছু স্থট্টি সম্ভব 
হয়েছে, যেগুলিকে নিতান্তই নিজেদের ভাষার স্থাষ্ট বলে আমর। পৃথিবীর 
গ্রেষ্ঠতমো উপন্যাসগুলির পাশে ঠাই দিতে কুষ্ঠিত। বস্ততঃ, ধিশেভাবে 
এই স্থষ্টিগুলি এবং সাধারণভাবে উক্ত চার ধারার সমগ্র ফসল বাংলা 
উপন্তাসকে উংবর্ষের যে কোনো বিচারে প্রথিবীর সেরা উপস্তাস- 
সাহিতোর অংশরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম । প্রসঙ্গতঃ আরো স্মরণীয়, 
শিক্ষা-সংক্কতির প্রসার এবং বস্তগত উপকরণের ক্রমবধ মান স্ুলভ্যতা 


বত'মান শতাব্দীর প্রথমাধে' বাংলা উপন্যাসের যে সংখ্যাগত প্রাচ্য 
এনেছে, তা অভাবনীয় না হলেও আনন্দজনক অবশ্যই । 


এবার বিভাগোত্তর কালের উপন্াসের স্থানীয় পটভূমির কথ! একটু- 
খানি ভেবে দেখি। 


সাহিত্যে উপন্তাসের আবিভগাব সম্পর্কে কোনো পণ্ডিত বলেছেন, 
'যতক্ষণ পর্যন্ত সভ্য মানুষের মন জীবন সঙ্থন্ধে বিশেষভাবে কৌতুহলী 
হইয়! না উঠে ততদিন উপস্াসের সঙ্ভাবনা থাকে না ।'"'যখন এতিহাসিক ও 
বৈজ্ঞানিক মনোবত্তি জাগ্রত হইল--অর্থাৎ মানুষ আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক 
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বিশ্বাস ছাড়িয়। এঁতিহাসিক ঘটনাপরস্পরায় অথবা প্রতাক্ষ ও আম্বীক্ষিক 
জ্ঞানে লন্দ আধিভৌতিক কার্ষকারণের উপর আস্থাধান হইল--তখনই 
জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাহার কৌত্হলের উদ্রেক হইল । তদনুযায়ী 
সাহিত্য সংষ্টও নৃতন ব্ধপ লইল, নভেলে । বাংল! দেশে উপন্তাসপ্রস্থ 
এই' পরিবেশের জন্যে আরো! প্রয়োজন ছিলে। গগ্ভের প্পরিণত রসবাহী 
ন্বপ-এর। এসব প্রয়োজনের নিরত্তি ঘটে উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি 
সময়েই, ইংরেজী সাহিত্যের সাথে বঙ্গবাসীর ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে। 
তারপর, আমরা একটু আগেই দেখেছি, একশো বছরের মধ্যেই বাংল। 
উপন্যাস নিঙ্গেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে স্ুপরিষ্ষ,ট অবয়বে ৷ 

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, বিভাগোত্তর কালের উপন্যাসের জন্ম যখন 
এই অবয়বকে পেছনে নিয়ে, তখন তার স্মেহ সে কতোটুকু পেয়েছে? 

এপপ্রশ্পের উত্তর সংক্ষেপে দেওয়া! সগ্ুব নয়। বত'মান আলোচনার 
গোড়াতেই আমরা বলেছি, বিভাগোত্তর কালের উপন্তাসের যাত্রা শুর 
হয় নতুন পরিবেশে, নতুন লক্ষ্য নিয়ে । অতি সংক্ষিপ্ব এই কথাটির ব্যাখ্যার 
মাধ্যমেই প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার চেষ্ট। করি। 

আলোচনার স্রবিধার জন্যে প্রথমে লক্ষ্যের কথাই বল। ধাক। 

ভারতীয় উপমহাদেশের স্বিধাবিভন্তি তথা তার পূব এবং পশ্চিম 
অঞ্চলের কিছু অংশ নিয়ে নতুন এক রা্ের জন্ম এই উপমহাদেশের 
কিছু মুনলিমের স্বতগ্থ জাতীরতাবোধ থেকে । অন্য কথায়, জশ্মলগ্রে এবার 
রাদনৈতিক দর্শন ছিলো দিজাতি তত্রের ছারা লালিত । যে-তত্বের 
মূল বক্ব্য ঃ উপমহাদেশের মুসলিম জনসমাজ্জ নিজস্ব এক নয়ংসম্প্ণ 
জীদনদশ“নের অধিকারী, তার গ্রতিটি মানুষ উত্ত অনন্নিভ র দশ'নের 
বিদিতে পরস্পরের সাণে উক্বৃদ্ধ এলং উপমহাদেশীয় সামাজিক-রাজনৈতিক- 
অর্থনৈতিক কাঠামোতে প্রতিবেশী অমুসলিম জনপমাজ্জের সাথে অবস্থানে 
তাদের সেই জীবনদশণনের কপায়ণ- এমনকি, তাদের স্বাতগ্থ্য রক্ষাও - 
সম্ভব নব। তাদের ব্যষ্টিগত, শ্রেণীগত, এবং সমষ্টগত জাঁবনের সকল 
সম্তাবন। বাস্তব রূপ নিতে পারে কেবল পুথক এবং স্বাধীন এক রাষ্টীয 
কাঠামোর জাশ্রর পেলে । যে-কাঠামোতে তাদের সর্ববিধ প্রয়োজন 
আর ক্ষমতার তারাই হবে উৎস এবং নিয়ন্তা | 
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বল। নিশ্রয়োজন, এই দশ'নের দাবীশ্দাওয়ার সাথে সাথে, সরাসরিই 
হোক বা ঘোর! পথেই হোক, আরে! কিছু দাবী-দাওয়ার আধিভণব 
ঘটেছে। সেসব দাবী-্দাওয়া আধুনিক বিশ্বের জাতি-সমাজের প্রতি 
একটি স্বাধীন রাষ্টের নাগরিককুলের দায়িত্বের । যদিচ নানান জাতি- 
নাে স্বতন্্ এবং স্বাধীন সত্তায় পরিচিত পৃথিবীর জনগোঠীগুলির 
কোনোটিই কি আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ বা অনন্তনিভ'র? বিভিন্ন রাজনৈতিক 
অভিধর বিক্ষুন্ধ শিধিরে বিভক্ত এবং সাধারণ মানুষের জাগরণ আর 
আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আলোড়িত আধুনিক দুনিয়ার উল্লেখযোগ্য কোনো 
বস্ত'ই এখন আর শুধুমাত্র বিশেষ একটি রাষ্ট্র সীমার মধ্যে আবদ্ধ 
থাকে না। সে-সীম! অতিক্রম করে দূরদুরান্তেও ছায়| ফেলে । জাতীয় 
পরিমণ্ডলে জীবনদশ'নের ব্ধূপ এবং আদর্শ যা-ই থাক না কেন, ত। 
তাই আন্তর্জাতিক টানাপোড়েনের শিকার হতে বাধ্য । 

শিকার হয়েছে বিভাগোত্তর কালে বাংলার পূর্ব খণ্ডের উপন্তাসও । 
কেবল এই থিবিধ-দ্িমুখী আদর্শের অনুবতনের ভাগিদেই নয় । তার কাছে 
প্রত্যাশিত ছিলো পূর্বজ স্থষ্টিওলির স্বীকৃত শিল্পশৈপীর প্রতি আনুগত্যও | 
টান যেখানে সরল কোনো প্রবণতার কারণ বা স্থচক নয়, বস্তুতঃ ঢু, 
জটিল টানাটানি, সেখানে সাহিত্যে অভীষ্ট পথটি সহজে বেছে নিতে 
পারেন কেবল বহুদশী লেখকজন । যাদের বহুদশিতা', নামাস্তরে বাস্তবজ্ঞান. 
ব্যাপক এঁতিহ্যে পরিণত এবং স্থা্টতে পুরষানুক্রমে তৎপর । “স্বাভাবিক 
ক্ষমত।' কথাটি সাহিতোর আলোচনায় বহুবাবহৃত। কিন্ত তার কাছে 
অন্তজ অভিজ্ঞ! ব1 অভিজ্ঞত1 একেবারেই অচেনা, এমন কথা জোর 
গলায় বলবার অবকাশ কই? 

দুঃখের বিষয়, দেশবিভাগের সময় এই বহুদশিতা বাংলার পূর্ব" 
খণ্ডের জনসমাজের ছিলো না । এখানকার উপন্যাসসাহিতোর অষ্টাদলে 
সম্প্রদায়গতভাবে ধীরা সংখ্যার, তাদের সগোত্র প্বসথরীরা! বাংল। 
উপন্যাসের মূল জমিন থেকে কখনো! নির্বাসিত বা বিচ্ছিন্ন হয়তো 
হননি। কিন্তু, প্রতিবেশী সমাজের অভিজ্ঞতার প্রাচুর্য সন্ত্বেও. সম্প্রদায় 
হিসেবে কয়েক দশক আগেও তারা ছিলেন উপন্তাসজাতীয় রচনায় 
অনভিজ্ঞ । এর কারণ, যে-জিনিষাটর প্রত্যক্ষ প্রভাবে বাংলাদেশে 


১১৯ 


উপন্তাসের আবির্ভাব ঘটে, সেই ইংরেজী সাহিতোর সাথে তাদের 
বিলঘ্িত পরিচয় । ভারতীয় উপমহাদেশে যে মুসলিম ভদ্রলোক প্রথম 
গ্র্যাজুয়েট, তিনি বি, এ পাশ করেন ১৮৬৫ সালে। তারপর বাইশ 
বছরে মুসলিম গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা দাড়ায় মাত্র ছেচল্িশে । নিম্তরো 
পর্যায়েও ইংরেজী জান মুসলিমের সংখ্যা-এর থেকে খুব বেশী আনন্দ- 
দায়ক ছিলো না। স্মরণ রাখা ভালো, বত'মান শতাব্দীর প্রথমাধেও 
এ*অবস্থার কোনো বৈপ্লবিক পরিবত'ন ঘটেনি এবং মুসলিম-সমাজে 
আধুনিক বাংল! ভাষার চর্চা তখনো কোনো চমকপ্রদগ্গ তিতে এগোয়নি। 

এর ফলে, কেবল আধুনিক অর্থনীতিতেই নয়, আধুনিক শিল্পসাহিত্যের 
ক্ষেত্রেও তাদের আবির্ভাব বিলম্বিত, সুতরাং অভিজ্ঞতার সঞ্্মও । 
£বিষাদসিদ্ধু'"র কথা অবশ্যই শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয় । কিন্ত তার বিভাগ- 
পূর্বকালীন অনুজঞ্জলি-এমনকি, যেগুলি এখন ভুরি প্রশংসায় ধন্য সেই 
“আনোয়ারা”, “আবদুল্লাহ ইত্যাদি উপন্যাসও কি শিল্পের বিচারে আদৌ 
উপন্যাস নামের যোগ্য 7 অস্বীকার করে লাভ নেই, মুসলিম লেখকজনের 
তৎকালীন এই শনভিজ্ঞতায় বিভাগোন্ডর কালের উপন্যাসের শ্থচনা এবং 
বিকাশ অনেকখানি প্রভাবিত । দেশবিভাগের অবাবহিত আগে এবং 
গরনতীঁ চনিবশ বছরে বাংলার পূর্ব খণ্ডে আধুনিক শিক্ষার করত প্রসার 
ঘটেছে অন্দেহ নেই । কিন্ত শিক্ষার এহেন প্রসার এবং সাংস্কৃতিক অগ্র- 
গতি আর এঁতিহ্য বা আধুনিক ভ্রীবনবোধের বিকাশ কখনো সমগতি 
নয়। তাই, এখানকার উপন্যাসপাঠকের সংখ্যা অন্যান্য শ্রেণীর পাঠকের 
সংখ্যা থেকে যতে! বেশীই হোক ন; কেন, শিক্ষিত এবং যথার্থই 
সংস্কতিমান আর সাহিতারসিক দেশগুপিত্র উপন্যাসপাঠকের সংখ্যার 
তুলনায় ত কার্ধত$ তুচ্ছ । এবং এই উপন্থাসপাঠকদের মধ্যে সতিফার 
রুচিশীল, পাঠনি্ ব্যক্তির সংখা, বল! বাহল্য, তুচ্ছতরেো।। বিভাগোতর 
কালের উপন্যামসাহিত্োর শিল্পগত এবং ব্যবসায়িক অগ্রগতি ও এর গ্থারা 
যে কতোখানি ব্যাহত হয়েছে, তা সহজেই অনুমেয় | 

বিভাগোন্তর কালের উপন্যাসের অগ্রগতি অবশ্যি আরো একাধিক 
কারনে বিদ্বিও হয়েছে! সব কারণের উদ্দেখের স্থান এখানে নেই । শুধু দুটি 
গুরুতর বিদ্বের উল্লেখ করেই স্থানীয় পটভুমির আলোচনায় যতি টানি। 
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বিদ্ব দুটির মধ্যে প্রথমে উল্লেখ করতে হয় আমাদের পাঠকজনের 
বিশেষ একটি প্রবণতার কথা৷ যে-প্রবণতার নামান্তর পশ্চিম বাংলাব্র 
সাহিত্যের প্রতি কিছুসংখ্যক পাঠকের পূর্ণ এবং সকল পাঠকের আংশিক 
মোহ । রত্বিল সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণবোধ নিশ্চয়ই দুষণীয় নয়। 
কিত্ত যখন দেখি, পশ্চিম বাংলার অখ্যাত কোনো লেখকের অসার্থক 
রচনাও এখানে সাদরে গৃহীত, অথচ এখানকার খ্যাতনাম। ব' প্রতিষ্ঠিত 
লেখকের সার্থক রচন! সযত্বে ণিত, তখন সংশ্লিষ্ট পাঠককুলের রুচি 
এবং বিচার ক্ষমতাকে কিছুতেই নুস্ব বল৷ চলে না। উক্ত পাঠকজনের 
নিষ্ষারণ প্রবণতাটির সুযোগ নিয়ে এক শ্রেণীর জাতিদ্ব প্রকাশক পশ্চিম 
বাংলার গ্রস্থাবলীর স্থানীয় পুনমুদ্রণের মাধ্যমে আমাদের সাহিত্যের যে 
সর্বনাশ করেছে এবং এখনে। করছে, ত1 সর্বজনজ্ঞাত । বলা নিশ্রয়োজন, 
পনমু'দ্রিত গ্রন্থাবলীর প্রায় সবই উপন্তাস এবং এলি এখানে পুন- 
মুদ্রিত না হলে আমাদের উপন্াসকার আর সং প্রকাশকরা উপন্যাসের 
রচনা-প্রকাশনায় এখানকার তুলনায় বেশী উৎসাহ পেতেন। 

আমাদের উপন্যাস তথা সমগ্র সাহিত্যেরই অগ্রগতির পথে বন্ধগত 
উপকরণের অভাবও কম বিদ্বের স্থাষ্ট করেনি । দেশবিভাগের অব্যবহিত 
পরের কটি বছর আমাদের সাহিত্যে ছিলো কার্ধত বন্ধ্যাত্বের যুগ ৷ এ-সময়ে 
এখান থেকে যে গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলির সংখ্যা] কারো 
মনে কখনে৷ পুলকের সঞ্চার করে না করে অপমানবোধের সঞ্কার। 
এবং এই অপমানঙ্গনক সংখ্যার জন্তে অনেকখানিই দায়ী বস্তুগত 
উপকরণের ভয়াবহ অভাব । কাগজ, টাইপ, বুক ইত্যাদির জন্তে একদা 
আমর যে দুর্দশা ভোগ করেছি, তার স্থতিটুকু পন্ত আজও দুঃস্বপ্নের 
মতে? দুবিষহ। অন্ত দিকে, একথাও ন্বীকার্য, উপকরণের অভাব 
যদিচ এখন বহুলাংশে দূরীভূত, তবু কিছুসংখ্যক স্বাথ'বাদীর কুট 
চাল আর কাগজের মতে। দুই-একটি উপকরণেব দুমূ'ল্যত1 পরিস্থিতিকে 
ভিন্ন পথে জটিলতার দিকে টেনে নিয়ে চলেছে । 


এহেন পটভূমিতে যে উপন্তাসসাহিত্যের জন্ম এবং লালন, তার 
বিকাশের ধারাও বিচিত্র । অভিজ্ঞতার অভাবে স্বিধাখ্থিত এবং সাংক্কতিক 
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চেতনায় অনাত্বস্থ, আমাদের উপন্াসকারর! তাদের রচনার পটভূমি, 
বিষয়, বক্তব্য আর কলাকোঁশল নিয়ে যে রূপে পাঠকজনের সম্থুখে 
উপস্থিত, এই সেদিনও ত1 ছিলে বড়ো বেশী ক্ষীণরেখ । এবং অবশ্যই 
ব্যাপ্তিহীন। যদিচ অবিভক্ত বাংলার সাংক্কতিক পরিবেশে লাদিত, 
শক্তিমান (এবং বিভাগপ্ব কাল থেকেই সাহিত্যকর্ম রত ) উপন্তাস- 
কাররাও শ্বাধীনতার পর বেশ কিছু দিন বিভাগপূর্ককালীন বাংলা 
উপন্যাসের পরীক্ষ।-নিরীক্ষার ধার! থেকে অপস্থত রয়ে গেছেন । 

এর প্রথম প্রমাণ সে-পবের উপন্তাসগুলির কাহিনীর পটভূমি | 
স্বরণীয়, তখন আমাদের যে কয়খানি উপন্তাস পাঠকজনের ব্যাপক 
প্রশংসা লাভ করেছে, তাদের সবগুলির ফাহিনীই কার্যত একই পট- 
ভূমিতে স্বাপিত। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র “লাল সালু', শামসুদ্দীন 
আবুৃল কালামের “কাশবনের কন্ঠা আর আবূ ইসহাকের “স্যদীঘল 
বাড়ী'-র কাহিনীর স্থানিকতায় অবশ্যই পার্থক্য আছে । কিন্ত সে-পার্থক্য 
কেবল ভোগোলিক দূরত্বের । বিষয় আর বক্তব্যে এই উপন্তাসগুলি 
অবশ্ি যথাথই পৃথক পৃথক পরিম গুলে স্থাপিত কিন্তু শুধু তিনখানি 
উপন্যাস দয়ে নিশ্চয়ই পরিহ্িতির চুড়ান্ত বিচার করা সম্ভব নয়। সে” 
বিচার ৮লে কেবল সমকান্গীন উপন্তাসগুলির প্রধান প্রধান প্রবণতার 
আলোকে । পরবতী পর্যায়ে বিস্তারিত আলোচনায় আমরা দেখতে 
পাবে? স্থানগত পটভূমি, বিষয় আর বক্তব্যের বৈচিত্র্যায়ণে আমাদের 
উপন্াসকাররা "17 এক দশক অবধি ছিলেন নিন্পহ | 

বিভাগোধের কালের উপন্যাসে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুচনা বস্ধাত যষ্ঠ 
দশকের শেব ভাগে, যখন তকণ লেখকদের পর্যায়ক্রমিক সংখ্যাগত বৃদ্ধিতে 
উপন্যাপের নংখ্যারও জত ক্রমবৃদ্ধি শ্রচিত। বলা নিপ্রয়োজন, ইতি- 
মধ্যে প্রবীণ উপন্যামকাররাও নিরীক্ষার সাহসী কর্মে অগ্রসর হয়েছেন। 
এবং খের বিষয়, নবীন-প্রবীণের মিলিত উদ্ভোগ নিরীক্ষাকে বিশেষ 
কোনো কেরে সীমাবদ্ধ রাখেনি । তার পরিধিতে পটভূমি, বিষয়, 
বন্তব্য, আাঙ্গিক,_-সবই বিধত হয়েছে । ফলাফল যথাস্থানে বিচার্ষ | 
কিন্ত এখানে বলে রাখা ভালো, পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমাদের উপন্যাসকে 
অল্প কালের মধ্যেই বৈচির্যে স্থুবশিল করে দেয় | 
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এই বৈচিত্রের নিখুঁত বর্গীকরণ যে নিদিষ্ট কোনে নিয়মেই সম্ভব নয়, তা 
তর্কাতীত ॥ এবং -একটু আগেই বলেছি, আমাদের উপন্তাসে বৈচিত্রোর 
জুচন! অল্প কাল পূর্বেকার ঘটনা । তার বগীকিরণে এখানকার উপন্াস- 
সাহিত্যের সম্পুর্ণ স্থষ্টকালের ছায়া দেখবার আশ! দুরাশারই নামান্তর । 
আলোচনার সুবিধার জণ্তে তাই আমাদের উপন্তাসকে বিষয়গত 
আলোকেই দেখে নেয়! যাক। এই আলোকে বিভাগোত্তরফালের 
উপন্যাস প্রধানত চার বগে' বিভক্ত,_ ইতিহাস্-আশ্রয়ী, সামাজিক, 
আদশবাদী এবং মনস্তান্তিক । চতুর্বগে'র আশ্রয় যেসব উপন্যাসের 
কাছে অগ্রহ ণীয়, সেগুলির আলোচন। স্বতন্ত্র । কিন্ত আলোচন। বর্গাশ্রয়ীই 
হোক আর স্বতন্থই হোক, ১৯৬৮ সালের পরবতাঁ তিন বংসরের 
উপন্তাসের নাম তাতে বড়ে] একট! পাওয়া! যাবে না। এই দুটি বংসরের 
অধিকাংশ সময়ই আমরা এমন এক অবস্থায় কাটিয়েছি, য। প্রয়োজনীয় 
তথ্যাদি সংগ্রহের বিশেষ কোনে! অবকাশ আমাদের দেয়নি । 
আমাদের বিভাগোন্তর যুগের সাহিত্যে ইতিহাস-আশ্রয়ী উপন্যাসের 
আবিভগাব অনেকট' সাম্প,তিক কালের ঘটনা। বস্তরত, প্রায় সবাংশেই 
যাটের দশকের । এবং অধিকাংশ ইতিহাস-আশ্রয়ী উপন্তাসই একজন 
লেখকের রচন।। তবৃ, আমাদের উপন্তাসের আলোচনায় তার প্রসঙ্গ 
সকনের আগে মনে পড়ে একটি স্বাভাবিক কারণে । বাংল উপন্যাসের প্রথম 
জরযাব্র! ইতিহাসের রোমান্স চোখে নিয়ে । আমরা আরে! দেখেছি, 
সেই জয়যাঘ্রার দিনে বাংলা উপন্থাম তার দেহে যোঁবনের যে সুরভি 
মেখেছিলো, তার উপকরণ নিটোল কান্তিমতী কাহিনী এবং শিল্পের 
অভিরাম লাবণ্য । সে-যুগের ইত্ছাস-আশ্রয়ী উপন্তাস এক উদ্মেষশীল 
জাতীয়তাবোধের রোমান্টিকতায় স্বপ্নিল। ইতিহাসের যথাযথ অনুসরণ 
ব। বিশ্লেষণে তাই সে ছিলে! বেশ কিছুট1 অনীহ । তা সত্তেও কাহিনীর 
নিটোলতা আর শিল্পের লাবণ্য ইতিহাস-আশ্রয়ী উপন্তাসে বে আফষণ 
এনে দেয়, তারই কথা ভেবে আমরা বিভাগোত্তরকালে আমাদের সাহিত্যে 
এ-জাতীয় উপন্যাসের আবিভণবে সচকিত হয়ে উঠেছি। 
অবশা, আমাদের স্বপ্লনফসল সাহিত্যে ইতিহাস-আশ্রয়ী উপন্যাসের 
খ্যা আজও তেমন উল্লেখযোগ্য নয় । অন্যান্য শ্রেণীর উপন্যাসের 
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তুলনায় সে-সংখ্য। কার্যত নগণ্য । ১৯৬২ সাল থেকে আজ অবধি 
প্রকাশিত ইতিহাস-আশ্রয়ী উপন্যাস গুনতিতে এক হাতের আঙ্খলের 
সীমাও অতিক্রম করে না। তবু, এ-জাতীয় উপস্তাসগুলিতে উপভোগ্য 
রচনা যে-অনুপাতে পাওয়। যায়, অন্তান্ শ্রেণীতে আমর! তা সে-অনুপাতে 
পাইনে। 

বিভাগোত্তরকালের সাহিত্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য ইতিহাস-আশ্রয়ী 
উপন্যাস চৌধুরী শামনুর রহমানের “মন্তানগড় (১৯৬২)। এশ্গন্থের কাহিনী 
নিমিত হয়েছে মজনু শাহের ফকিরদল আর তাদের স্বাধীনতা-আন্দোলনের 
ঘটনাবলী নিয়ে । বিষয়ের প্রসাদে কাহিনীতে জাতীয় চেতনায় লালিত 
একটি আদর্শও সংস্থিত। কিন্তু যে কলাজ্ঞান ঘটনাবলীকে উপন্যাসের 
মণিহারে পরিণত করে, তার অকরুণ বিমুখতায় “মস্তানগড় "এর সারা 
দেহ নিরক্ত। আরো দূঃখের বিষয়, তার দুদ'শার শেষ এইখানেই 
নয়। রাশি রাশি পাদটীক? তার নিরন্ত দেহকেও বার বার ছিন্নভিন্ন 
করেছে। 

ফকির-আন্দোলনের একটি অংশ নিয়ে পরবতী কালে উপন্যাস 
লিখেছেন প্রবীণ লেখক খাছেকদাদ চৌধুরীও । তার উপন্যাসখানির নাম 
“রক্তাক্ত অধ্যায়' (১৯৬৬ ), ঘটনাভূমি ময়মনসিংহ জেলার শেরপুর পরগণ! 
এবং প্রধান চরিত্র মজনু শাহের ভ্রাতা আর সেনাপতি মাজু শাহ, মাজু 
শাহের পত্বী শঙ্করী আর পুত্র টিপু শাহ । উপন্যাসনিমাণে শিপ্পবোধের 
অভাব রক্তাক্ত অধ্যায় কেও আতুড়ঘরেই হতা। ফরেছে। খালেকদাদ 
চৌধ্রী অবশ্যি তার উপন্যাসে পাদ্ট্রকা দেননি । কিন্তু রিক্কান্ত অধ্যায় "এ 
তার পণিবর্তে আছে ঘটনার রিপোরপ্রতিম উপস্থাপন । অপিচ. আমর 
জানি, ইিপুর পিতা এতিহাসিক পুরুষ করম শাহ» অথচ উপন্যাস" 
খানিতে তার জনকরূপে প্রতিষ্িত মাঞ্জু শাহ । উপন্যাসের ভূমিকার 
লেখক বলছেন টিপুশাহ ছিলেন 'ম্থুমঙ্গ পরগণার লোটাকান্দ গ্রামের 
এক প্রভাবশান্ণী ফকিরের সস্তান।' এই প্রভাবশালী ফকির' যে করম 
শাহ নন, মাজ শাহ,-এ-তথ্য উপস্নাসকার কোথায় পেয়েছেন, জানিনে। 
করম শাহ এনং মাজু শাহ আসলে একই বাক্তি, এমন ইচিতও কোনে। 
ইাতিহাপপ্ন্থ বা কিবদস্তীতে আমাদের চোখে পড়েনি । ইতিহাস- 
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আশ্রক্ী উপন্যাসে লেখকের কল্পনাচাক্সণের অবকাশ এবং অধিকার অবশাই 
থাকে। কিন্ত স্বীকুত এতিহাসিক তথ্য প্রত্যাখ্যান করবার অধিকার 
ফারোই নেই। 

মেসবাহুল হকের 'পূর্বদেশ'-ও (১৯৬৩) ইতিহাসের আশ্রয়ে লালিত । 
ফিস্ত রোমার্টিকতার নিফারণ স্ুল প্রলেপ এবং কাহিনীর অতি-ফেনি" 
তায় এই উপন্যাসও পথশ্রষ্ট। উপরন্ধ, পূর্বদেশ'-এ ইতিহাস সঙ্কীর্ণ 
পরিসরে বন্দী । 'মস্তানগড়' এবং “রক্তাজ অধ্যায়'-এর কাহিনীও স্থানি- 
ফতার আবন্ধ। তবু তাদের ব্যাপ্তি ইতিহাসের বিস্তৃততরে। পটভূমি 
থেকে অবিচ্ছিন্ন । কিন্ত মেসবাহছল হক তার কাহিনীকে কোথাও 
ক্ষিংবদত্তীর উধ্বে' নিয়ে যেতে পারেননি । তার ফলে, এতিহাসিক 
পুরুষ শমসের গাজীও পরিণত হয়েছেন কল্পনালোকের নায়কে। ঠিক 
এমনি পরিণতি দেখি ইবনে রশীদের পারিবারিক ইতিহাস-আশ্রয়ী 
উগন্টাস “ফান্তন করারও (১৯১৫৮ )। ইতিহাসশ্রত একাধিক ব্যক্তি 
এবং প্রসঙ্গের উল্লেখ সর্তেও এ-উপন্তাস পারিবারিক স্থতিচারণের বেশী 
আর কিছুই হতে পারেনি । 

আবু জাফর শামসুদ্দীনের “ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান (১৯৬৩) এবং 
সরদার জয়েনউদ্দীনের 'নীল রং রক্ত' (১৯৬৫) এসব দোবক্রটি থেকে 
প্রায় সম্পূর্ণর্পেই মুক্ত। এই দুখানি গ্রন্থ কেবল ইতিহাস-আশ্রয়ী 
উপন্যাসগুলির মধ্যেই নর, আমাদের সমগ্র উপন্যাসসাহিতেই বিশিষ্ট 
স্ষ্টি। এগুলি বিভাগ্োত্তর কালের সাহিত্যকে এক দিকে দিয়েছে শিল্পের 
খছ্ধি, অন্ত দিকে বিষয়ের বৈচিত্র্য । এবং সেই সঙ্গে অবশ্যই চিন্তার কিছুটা 
ব্যাপকতাও । 

'ভাওয়ালগড়ের উপাখ্যান-এর কাল এবং বিষয় ইতিহাস-আশ্রযী, 
কিন্ত কুশীলব কল্নিত। উপন্তাসখানির কাহিনীর প্রাণপুরুষ চুরুলিয়ার 
সাধক গুলাম নবী, ওয়াহাবী নেতৃছের এক ভাবপ্রতীক । যিনি ঘোষণ। 
করেছিলেন, ইংরেজের হাত থেকে ভারতের “আজাদী অর্জন নয়ত জীবন 
দান এই পগ।' তার এ-মন্রের সাধনে এগিয়ে এসেছেন সাধারণ-অসাধারণ 
বছ মুজাহিদ । চুকলিয়ার সাধকের এই দেশগতপ্রাণ সহকমীদের 
স্বাধীনতা-সংগ্রামই 'ভাওয়ালগড়ের উপাখ্যান'*এর মূল কথ! কিন্ত সব 
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কথা কখনো নয়। এর কাহিনী-সংস্থাপনে লেখক তৎকালীন রাজনীতির 
বহু বিষয়ের উল্লেখ করেছেন । বস্তত, ভাওয়ালের শালঘেরির আস্তানার 
কাহিনী স্ুচতুর কোঁশলে সমগ্র উপমহাদেশের স্বাধীনত1-সংগ্রামের কাহিনীর 
সাথে গ্রথিত। অন্ত দিকে, মুজাহিদদের প্রতিপক্ষের সামাজ্যবাদী কুটকলা, 
ভেদনীতিগ্রধান শাসন, নীল চাষের সঙ্কট, ফারসীর ভাগ্যবিপর্ষয় ইত্যাদি 
বিষয়ের রেশাভাস উপন্যাসখানির পটভূমিকে যে বিস্তৃতি এবং তার 
কাহিনীকে যে গভীরত1 আর নিটোল অবয়ব দান করেছে, আমাদের 
উপগ্ঠাসসাহিত্যে তা খুব স্বুলভ নয়। তবু, “ভাওয়ালগড়ের উপাখ্যান' 
উপমহাদেশের স্বাধীনতা -সংগ্রামের কেবল এক অতীত প্রেমী ধারার চিত্রণ। 
যে-ধারার কাছে ১৮৫৭ সালের মহাবিপ্লবের শিক্ষাও উপেক্ষিত। কিন্ত 
উপন্যাসের আঙ্গিকগত সাফল্য এবং উক্ত অতীতপ্রেমী ধারার দেশগ্রীতির 
আস্তরিকতার কথ! বিবেচনা করে আমর। কাহিনীর একদেশদরশী বক্তব্যকে 
বেশ কিছুট। ক্ষমার চোখে দেখতে পারি । দ্বিতীয়ত, এ-উপন্যাস বৃহত্তরো 
এক রচনা-প্রকল্পের প্রথমাংশের বূপায়ণ । আশ করতে তাই বাধা নেই, 
কাহিনীন্র ভবিহ্যং বিস্তার এ-খগ্ডের বক্তব্যকে নহন অর্থে তুলে ধরবে । 

'নীল রং রক্ত'-এর কাহিনীও উনবিংশ শতকের বাংলার ইতিহাসে 
আশ্রিত । এবং ভাওয়ালগড়ের উপাখ্যান'-এর চরিত্রগুলির মতে] এর 
চরিত্রগুলিও কাল্পনিক । যদি5চ এ-উপন্তাসে বিষয়সংস্লিষ্ট বেশ কয়েকটি 
ইতিহাসশ্রত চরিব্রেরও আবির্ভাব ঘটেছে । মীর নিজামুদ্দীন ওরফে 
তোত মীরের নেতৃহে এব: ভৈরব রায়, কালীতারা, রফিক মণল, 
মেঘাহ নরদার প্রনখ সহকনীর সহযোগিতায় সংঘটিত দক্ষিণ পাবনার 
একটি নীল্চাঙা ধিছেহ এই উপগ্তাসের উপজীব্য । কুশীলব যেমনি 
হোক, মূল কাহিনী মথার্থই ইতিহাসের অনুসারী । এবং এ-কাহিনীকে 
বান্তবানুগ করবার জগজে লেখক তার সমকালীন জীবনধার! নিষ্ঠার 
সানেই গটউ্নিতে ছলে ধরেছেন । কাহিনীর দ্বিতীয় বড়ো গুপ, জাতি" 
ধম'নিপশেষে এর শ্রেণীর নীলচাটীর যে সংগ্রামী একা নীল বিদ্রোহে 
দেশবাণ্ গণপিহোহের জপ দেয়, উান্যাসে তা যথাযথভাবেই চিত্রিত | 
এমনকি, নীন বিদোহের নেতৃদন্দে চোখে এই বিদ্রোহ যে দেশের 
মূল হথাধানতা*সণান দেকে ওকে5।. বিচ্ছি্, স্বয়ংসম্পূর্ণ এক সংগ্রাম 
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ছিলে? না, ফরাজীদের সঙ্গে তোস্ভা মীরের যোগাযোগ স্থাপনের চিস্তার 
মাধ্যমে লেখক তাও আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন । সর্বোপরি 
স্মরণীয় নীল বিদ্রোহের সাময়িক ব্যর্থতার পর তোতা মীরের মাধ্যমে 
লেখকের একটি আশাবাদী উক্তি, “মানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে 
একদিন জিতবেই ১ এই সত্যিকার এঁতিহাসিক প্রেক্ষিত এবং সংগ্রামী 
চেতনার রূপায়ণই 'নীল রং রক্ত'-এর সাফল্যের প্রধান কারণ । কিন্তু দুঃখ্রে 
ফথা, বিষয় আর বক্তব্যের গুণে এমন খদ্ধ উপন্তাসখানির কাহিনী 
সুসংবদ্ধ নয়। সিপাহী বিদ্রোহ এবং নীল বিদ্রোহের সবজনজ্ঞাত 
ঘটনাবলীর পাম্পর্য ক্ষুপ্ন করে লেখক এঁতিহাসিক ঘটনার পুনবিন্তাসে 
উপন্তাসকারের স্বাধীনতার সুযোগ বড়ে! বেশী নিয়ে ফেলেছেন। তৃতীয়ত, 
আঞ্চলিক শব্দের অবাধ প্রয়োগে তার ভাষা কোনে! কোনো ক্ষেত্রে 
বৃত্যপরা, কিন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অমাজিত এবং বিরক্তিকর বাড়াবাড়িতে 
পরিণত । অপিচ* হরিদাসীর মতো দুই-একটি চরিত্রে এক পূর্বস্থরী উপন্তাসের 
কোনে চরিত্র প্রতিবিদ্বিত হয়েছে । 

'ভাওয়ালগড়ের উপাখ্যান আর 'নীল রং রক্ত'-এর পর যে সমস্ত 
ইতিহাস-আশ্রয়ী উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলির মধ্যে বিশেষভাবে 
উল্লেখ্য সত্যেন সেনের কয়েকখানি গ্রন্থ,--'অভিশপ্ত নগরী, “আলবেরুণী- 
“পাপের সন্তান", “কুমারজীব"। “পুরুষমেধ' এবং “বিদ্রোহী কৈবত” । প্রথম 
উপন্যাসখানি ১৯৬৭ সালে এবং অন্তগুলি ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত । 
প্রসঙ্গত স্মরণীয়, আমাদের উল্লেখযোগ্য ইতিহাস-আশ্রয়ী উপন্যাসগলির 
অধিকাংশই সত্যেন সেনের রচনা এবং এক্ষেত্রে তার একক প্রচেষ্টার 
ফসল অন্য যে কোনে! ইতিহাস-আশ্রয়ী উপন্যাস*্লেখকের রচনার 
থেকে বেশী । 

“অভিশপ্ত নগরী” সামস্ততঃই ইতিহাস-আশ্রয়ী এবং বিষয়ের বিচিত্র 
স্বাদে বাংলা সাহিতো। যতে। দুর জানি, সম্পূর্ণন্ধপেই নতুন । এ-উপন্তাসের 
ফালগত পটভূমি খুষ্টপূর্ব সপ্তম আর যষ্ঠ শতক, স্থান জেরুসালেম এবং 
কাহিনী বাইবেলের পুরাতন সংহিতার “জেরেমিয়া খণ্ডের নববিস্াস। 
চরিত্রগুলিরও প্রায় সবই বাইবেছের উক্ত খণ্ড থেকে গৃহীত এবং তারই 
আলোকে উপন্তাসে চিত্রিত । বিদে*" উপন্যাসসাহিত্যে বাইধেলভিত্তিক 
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রচন। অনেক আছে। কিন্ত বাংলায় এমন রচনা আমরা অভিশপ্ত 
নগরী'"র আগে দেখিনি । “অভিশপ্ত নগরী” সংলাপপ্রধান উপন্তাস। 
এজন্যে, ঘটনার বিশ্লেষণজাত বাজনা এতে কমই পাওয়া যাবে । এবং 
ংলাপের যে-শ্রেণীর নাটকীয়তা সংশ্লিষ্ট চরিত্রগুলির মানসন্বন্দের স্ুচম। 
হয়ে থাকে, তার আংশিক অভাবে এর চরিত্রগুলির অভিব্যক্তি অগভীর । 
ব্যতিক্রম কেবল জেরেমিয়া আর জিল্লা। “অভিশপ্ত নগরী -র ভাষায়ও 
উপন্তাস-প্রত্যাশিত কারুকর্ম নিদ'য়ভাবে উপেক্ষিত। তবু, সমাজের 
উচ্চচুড়াবাসী শাসক আর ধমনেতাদের পারম্পরিক সন্দেহ-বিশ্বেষ এবং 
সেই সঙ্গেই জনসাধারণের প্রতি বিরোধিতায় এঁক্য, সামাজিক আর 
ধর্মীয় অনাচার-অত্যাচার-ভগ্ডামি, ব্যাবিলন আর মিশরকে কেন করে 
জেরুসালেমবাসীদের অন্ত্বন্ আর দাস-সমাজের বিদ্রোহ দিয়ে 'অভিশপ্ত 
নগরী"-র যে কাহিনী নিমিত হয়েছে, ত' শ্থানকালের গণ্ভী পেরিয়ে চোখের 
সন্্খে ইতিহাসের এক বিশাল, বিস্ময়কর চিত্রপট তুলে ধরে। এই 
চিত্রপটের ঘা মূল কথা,--জেরুসালেমের তিনজন রাজা এবং একজন গভন রের 
সমসাময়িক নবি জেরেমিয়ার সতাবাক, মানবকল্যাণকামী সংগ্রাম, _ 
ত1 অবশ্ঠি শেষ পর্যন্ত বাথ“ভায়ই অবসিত । জেরেমিয়া মানসচক্ষে পাপবিদ্ধ 
জেরুসালেমের কেবল দুর্শাই দেখেছিলেন । তার যে রূপটি আকাঙিক্ষত, 
সেটির সম্পর্কে তিনি কার্ধত কিছুই ভাবেননি । এক্ষেত্রে তিনি নৈবাশ্ট- 
বাদী । তবে, পরবতী কালে বিধ্বস্ত জেরুসালেম তার মনে যে আক্ষেপ 
এনেছে, তাতে তিনি এবং তার সাথে সাথে এশী বিধানও প্রশ্নের 
সন্দখীন ! এবং সে-প্রশ্লের মাধামে ধমে যুক্তি আর সন্দেহের বীজ 
উপ্ত। বাইবেলে বিধাতার কাছে জ্েরেমিয়ার অনুযোগমিশ্রিত প্রত্যাশা 
ছিলো, “সব ঘস্ত্রণার অবসান ঘটিয়ে তুমি আমাদের কাছে টেনে নেবে, 
কিন্ত আসলে তুমি ক্েরুসালেমবাপীকে প্রত্যাখ্যান করেছে । এ"অনুযোশ 
মানবাত্সার চিরম্থন জীবন জিজ্ঞাসারই প্রতিধ্বনি । অভিশপ্ত নগরী'শর নায়ক 
তাও নরাসরি বিধাতার অস্থি সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতেও হ্িধান্থিত নয় । 
“আলবেরুণী: সতোন সেনের সর্বশ্রে& ইতিহান-আশ্রয়ী উপন্যাস । 
জো[িবজ্ঞানী আবু রারহান আলবেরীর বিচিত্র জীবনকথা অবলম্বনে 
লিখিত এই গ্রদ্থধানি তার রঙনাম সাধারণ কয়েকটি কটি থেকে প্রায় 
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সর্বাংশেই মুজ । এ্গন্থে চরিত্রগুলি বথেষ্ট মিতবাক, তথ্যের সমাবেশে 
লেখক সংযত, ভাষা! যতো দর সম্ভব মাজিত এবং ঘটনার বিন্যাস 
যৌক্তিক ৷ চরিব্রচিত্রণেরও 'আলবেরুণী'-তে সতোন সেন দক্ষতার পরিচয় 
দিয়েছেন। আলবেরুণী ছাড়া আর কোনে। চরিব্রই উপন্যাসে তেমন 
দীর্ঘস্বায়ী নয়। কিস্ত অদীর্ঘধ আবিভগবেও অনেক পাশ্শচরিত্র অত্যন্ত 
স্প্ট। বিশেষত, আবু সহল, আহমদ, রায়হানা, আজাহার, সুলতান 
' মাহমুদ এবং বিনায়ক। 

পাপের সম্ভান-এ সত্যেন সেন "অভিশপ্ত নগরী'-র কাহিনীরই জের 
টেনেছেন। কিস্ত কালগত পটভূমি, ঘটনাবলী, চরিত্র, বক্তব্য, সব দিক 
থেকেই উপন্তাস দুখানি পরম্পরের থেকে স্বতন্র এবং স্বয়ংসন্পূর্ণ। এমনকি, 
শ্বানগত পটভূমিও সর্বাংশে এক নয়। “পাপের সম্ভান'-এর কাহিনীর কাল 
খু্টপূর্ব পঞ্চম শতকের মধ্য ভাগ এধং উৎস প্রধানত বাইবেলের পুরাতন 

ংহিতার “ক্রনিক্ল্‌, দ্বিতীয় খণ্ড” 'এজরা" আর “নেহেমিয়! ৷ এর উপজীব্য 
ব্যাধিলোনিয়ার আক্রমণে বিধ্বস্ত জেরুসালেম থেকে নিবাসিত ইহুদীদের 
স্বদেশ প্রত্যাবর্তন, নগরীর প্রাচীরের নবনির্নাণ এবং পরজাতীয়দের প্রচণ্ড 
বিরোধিতার সময়েও সর্বনাশ আত্মকলহ । এই কাহিনী নির্মাণে উপন্থাসকার 
যথে্ট কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন এবং ইতিহাসের ঘটনাবলীকে কিছুটা 
পুনবিগ্ঠন্ত করেছেন । অপিচ, নানাবিধ তথ্যের সমাবেশে “পাপের সন্তান 
এক প্রামাণা গ্রপ্থে পরিণত । সত্যেন সেনের সংলাপপ্রীতি এ-গ্র্থে অনেকখানি 
সংঘত এবং এখানে তিনি কাহিনীর বূনট, বিশ্লেষণ আর প্রসাধন এবং 
চরিরাবলীর নিটোলতার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগী । এসবের ফলে গো! 
কাহিনী এবং প্রত্যেকটি চরিত্র বাস্তবপ্রতিম হয়ে উঠেছে । 

'কুমারজীব'-এর স্থানগত পটভূমি মুখ্যত মধ্য এশিয়৷ এবং অংশত উত্তর 
পশ্চিম ভারত তথা কাশ্মীর আর চীন । এবং কালগত পটভূমি বৌদ্ধ ধর্মের 
প্রসারের যুগ । এ-উপন্তাসের কাহিনীর মূল ধার প্রবাহিত দুজন বৌদ্ধ 
পণ্ডিত-কুমারায়ন আর কুমারজীবের ধম প্রচার-প্রচেষ্টার পথ ধরে। লেখক 
অশেষ যত্ব সহকারে বৌদ্ধ ধমে'র তৎকালীন বিকৃতি আর অস্তদ্বন্থ, মধ্য 
এশিয়ার বিভিন্ন রাজ্যের ধর্মীয় পরিস্থিতি ইত্যাদির তথ্যবছল চিত্র উপস্থাপিত 
ফরেছেন। কাহিনী ঘটনাবৈচিত্র্ে মোটামুটি হিসেবে সচ্ছল । কিন্ত তথ্যের 
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প্রতি অতিরিজ্জ আসক্তি এবং সংলাপের ওপর অতিনির্ভরতা তাকে কোথাও 
প্রাণরসে সিঞ্চিত হতে দেয়নি। চারুত্রত, জীবা এবং কুমারায়ন 
অনেকাংশে রক্তমাংসের মানুয । কিন্ত বাকী সমস্ত চরিব্রই যায্রিক কেবল 
লেখকের তথ্য উপস্থাপনের সহায়ক । 

এই ক্রট তার পঞ্চম ইতিহাস-আশ্ররী উগন্তাস 'পুরুষমেধ'-এও আছে। 
অপিচ. এ-উপন্তাসের কাহিনী তেমন জুবিন্যস্ত নয় । তবে, একটি নরবলিকে 
উপজীব্য করে লিখিত “পুরুষমেধ”-এর চরিত্রগুলি 'কুমারজীব'-এর চরিত্র(বলীর 
তুলনায় অনেক বেশী জীবন্ত । এ-প্রসঙ্গে রানী স্থুদক্ষিণা, সাত্যকি এবং 
সুদামের কথ! বিশেষভাবে স্মরণীয় । বলা নিশ্য়োজন, এই উপন্তাস- 
খানিতেও সত্যেন সেন নানাবিধ প্রামাণিক তথ্যের সমাবেশ করেছেন । 

পাল রাজবংশের আমলের গৌড় আর বরেন্দ্রকে পটভূমি করে লিখিত 
“বিদ্রোহী কৈবর্ত'-এর কাহিনী বক্তব্যের দ্রিক থেকে 'পুরুষমেধ'-এর কাহিনীর 
স্গোত্র । তবে, 'পূরুষমেধ'-এ লেখক নিপীড়িত শুদ্র সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ 
দেখিয়েই কাহিনীতে যতি টেনেছেন। কিন্ত “বিদ্রোহী কৈবর্ত'-এ কৈবর্তদের 
বিদ্রোহের সফল পরিণতি বিস্তারিতভাবে বণিত। কাহিনী আর ঘটনার 
মূল পরিকগ্পনায় এবং চরিত্রাথলীর চিত্রণে এপ্রন্থেও সত্যেন সেন প্রশস্ত 
চাতুর্ষের পরিচয় দিয়েছেন । কিন্ত ঘটনার বিশ্যাস 'প্রুষমেধ'-এর মতে! 
“বিদ্রোহী কৈবর্ত'-এও শেব পর্যন্ত বিভ্রান্ত । উপন্যাসখানির কাহিনীর মুখ্য 
বিষয় গোড়ের রাজপুরুষদের দ্বার! বরেন্দ্রভূমির কৈবর্তদের ওপর অত্যাচার 
এবং তাপ ফলে কৈবর্ত জার বিদ্রোহ 1 কিন্ত গ্র্থে কাহিনীর সুত্রপাত উক্ত 
রাজপুরুনন্রে মাত্বকলহের বন বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে । বৌদ্ধ বিহারগুলির 
অধ্যন্দদের নড়যস্ত্রের কথাও অনাবশ্থকভাবে দীর্ঘ । এবং রাজমাতা শংখ 
আর রাভবৈগ্স হরিগুপ্তের প্রেমকাহিনী তার জাকশ্মিক আবিরাবে আর 
অকারণ দীর্ঘভায় রীতিমতো পীড়াদায়ক । 


১৮৬৭ সালের সিপাহী বিছোহ নিষে লেখা ভপরাজের' (১৯৭০) 
সতেঃন দেনের শেষ ইতিহাস-গাশতী উপলাস | এন্উপন্তাসের নায়ক 
শহগালা ফিরোজ শাহ । বার কে কোনে ইতিহাসকার মজ্ব্য 
কদেতেন, তার কালের একশে। বর» 1 জ্জ নিলে 1৩নি ভারতের সম্রাট 
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হতে পারতেন, একশো! বছর পরে জন্ম নিলে প্রধানমন্ত্রী । কাহিনীতে তার 
স্বাধীনতাপ্রিয়, দ্ঢ়চেত রূপ ম্পষ্টরেখ । তার পাশে বিদ্রোহের অন্য নেতাদের 
ন্বপও বেশ কিছুটা । ছোটে চরিত্রের মধ্যে জওয়ারের শাহজাদ। আবদুস 
সাত্তার, মান্দিসোরের মনওয়ার, সরাইমালিক ওয়ালী খা এবং ফিরোজ 
শাহের সহধমিণী সুফিয়া অবিস্মরণীয় ৷ কিন্তু মূল কাহিনীর ঘটনাবলী ঠিক 
সুগ্রথিত নয় ৷ বিশেষ করে, প্রথমার্ধে ৷ মনে হয়, বিদ্রোহের শ্রণীয় ঘটনাবলীর 
সংখঠার বিপুলতায় লেখক দিশেহার1। এবং তার ঘটনাতিগ কিছু মন্তব্য 
সেই দিশেহারা ভাবকে জটিল করেছে, উপন্যাসকারকে ইতিহাসকারের 
টেবিলে টেনে নিয়ে গিয়ে । 


ইতিহাস*আশ্রয়ী উপন্তাসের ক্ষেত্রে আমাদের সাহিত্য স্বপ্পপ্রস্থ, কিন্ত 
সামাজিক উপন্তাসের ক্ষেত্রে সে ভুরিপ্রন্থ । বন্তত, সামাজিক উপন্াসের 
ক্ষেত্রে ফসলের যে আনুপাতিক প্রাচুধ দেখি, অন্তাত্র তা আজও অবঙ্ল্য ৷ এবং 
আনন্দের কথা, সামাজিক উপন্যাসের এহেন প্রাচ্য শুধুমাত্র সংখ্যাত 
পরিধিতেই সীমাবদ্ধ নর ৷ বিষয়ের বৈচিত্রা, বক্তব্যের বিভিন্নত। আর শিল্পের 
বর্ণালীতেও আমাদের স্যষ্টির এই ক্ষেত্রটি সম্পন্ন । যদিচ বিভাগোত্তর কালের 
উপন্যাসের মক্ডাগত কিছু দোষক্রটি এ-ক্ষেত্রে র রচনাবলীতেও স্পষ্ট । 


কিন্ত আমাদের উপন্যাসসাহিত্যের এই অংশের সম্পকে বিস্তারিত আলো- 
চনায় অগ্রসর হওয়ার আগে একটি নিক-বাণী উচ্চারণ করে নেয়! বাগুনীয়। 
সামাজিক" অভিধায় উপন্তাসের বগীকরণের লক্ষ্য এখানে আমাদের জন- 
সমাজের সমগ্র বা অখণ্ড কোনে' চিত্রের প্রতি ইঙ্গিত নয়। স্বীকার করা 
ভালো, সমাজের সমগ্র রূপের অন্ততঃপক্ষে কিছুটা আভাস দিতে সক্ষম, প্রমাণ 
সাইজের এমন কোনে! দর্পণও আমাদের সামাজিক উপন্থাসে আজ অবধি 
নিমিত হয়নি । কিন কেবল পূর্ণাঙ্গ দর্পণের চিত্রেরই নয়, কাচের মোজেইক- 
প্রতিম বিশ্তাসেও যেসব চিত্রের প্রতিফলন ঘটে, সেগুলিরও কিছু মূল্য আছে। 
এবং তাদের যোগফলও আমাদের এ৫ে বারে নিরাশ্বাস করে না। সত্যতঃ, 
সমাজজীবনের আঞ্চলিক আর সম্প্র " ত কিংবা! আংশিক সাধারণ চিত্রণে, 
তার সমশ্তাদির রূপায়ণে আর ছন্দ ....ত-সংগ্রামের বর্ণনে বিভাগোত্তর 
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কালের যে রপ আভাসিত, তা আর যা-ই হোক, অলক্ষণীয় কখনে। নয় । 
আমাদের উপন্তাসকারদের বিষয়সন্ধী দৃষ্টি তাই স্বাভাবিক কারণেই এর 
সম্পর্কে তথ্যাদি আহরণে আর ব্যবহারে ক্রমশঃ অধিকতরে। উৎসাহ প্রকাশ 
করছে । এবং সেন্দৃষ্টি মাঝে মাঝে, পুনরপি স্বাভাবিক কারণে, আহত বিষয়ের 
বিশ্লেষণেও তৎপর | যার প্রধান ফল সামাজিক বিবর্তনের ধারানুসরণ | 

সামাজিক উপন্তাসের এই বিষয়গত উপবগীকরণের প্রধান অবলম্বন, একটু 
আগেই বলেছি, সমাজজীবনের আঞ্চলিক আর সম্প্রদায়গত রূপের চিত্রণ। 
এ-চিত্রণে বণিল দেশজ জীবনধারার আঞ্চলিক লাবণিতে মুগ্ধ তাসাদ্দ,ক 
হোসেন তার 'মহয়ার দেশে" উপন্ধাসে (১৯৫৯), আলাউদ্দিন আল আজাদ 
'কর্ণফুলী-তে (১৯৬২), বদরুন্নেসা আবদুল্লাহ 'কাজলদীঘির উপকথা”য় 
(১৯৬২) এবং আলাউদ্দিন খান 'অববাহিকার উপকথা”-তে ৷ কিন্ত দুঃখের 
বিষয়, এ-জাতীয় কোনে উপন্তাসেই আঞ্চলিক জীবনের বিশ্বস্ত কূপ অন্বেষিত 
নয়। তাসাদ্দ,ক হোসেন, বদরুল্নেস! আবদুল্লাহ আর আলাউদ্দিন খান 
অঞ্চলকে হয়তো দেখেছেন । কিন্তু যে বাতাবরণ অঞ্চলের মানসকরূপের 
ধারক, তা তাদের রচনায় জনতিস্ক,ট । মহুয়ার দেশ, কাজলদীঘি ব! 
অববাহিকার উপাখ্যান তাই সংগ্িই অদলের দীর্ধায় কোনে! প্রতিভাস 
দেয় ন' ৷ অপিচ, শিল্পবোধের যে গাঢ়ত! রচনাকে স্থাস্থ্যবতী আর লাবণাগয়ী 
করে, তার শভাবে তাসাদক হোসেন, বদরমেসা আবদুল্লাহ আর 
আলাউদিন খানের উপন্যাস তিনখানি দরিহ। 

আলাউর্'ন আল আজাদের কর্ণকূণী'তে অবশ্থি আঞ্চলিক জীবন- 
চিত্রের ৯ ব্যাপ্তি আছে । এবং কিটেট। গভারতাও 1 নায়ক-ইসমাইলের 
চোখে কর্ণধুলীর তীরবতাঁ অঞ্চলের যে উদ্নয়ন-্রয়াস আর আধুনিক জীবন- 
ধারার মে গুচনা ধরা পড়েছে, তাহে স্থানিক শুশবনের ভাঙাগড়ার ইঙ্গিতময় 
ইঠ্হাস রেখারিত । তার জীবনসংগ্রানও আাভাবিক ! কিন্ত এসবের থেকেও 
বড়ে। কথা, সে এ্যাডভেঞ্চারের এক এন্্রগুট নেশায় চঞ্চল | কর্ণফুলীতীরের 
খওজা(ভাবনের, যে পরিচয় উপশ্তানে বিবৃত, ত1 ঘেন এই নেশারই উস- 
কানির ফল। সন্দেহে হয়. আঞ্চলিক পরিবেশ আর চরিত্রের যথাষথ 
রূপায়ণের আ্াভাবিক সাধ নয়, বি্ষয়গত বৈচিত্রোর অনভিজ্ঞ লোতই 
আল্গাউদ্দিণ আল আক্গাদকে টেনে নিদে গেছে 'বণফুলা" রচনার কাজে । 
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“কর্ণফুলী” “মহুয়ার দেশে", 'অববাহিকার উপকথা ইত্যাদি উপন্যাসে 
ধা এককভাবে বৈষয়িক উপাদান বদকুদ্দীন আহমদের “অরণ্য মিথুন -এ 
(১৯৮৩), রাবেয়া খাতুনের মধুমতী -তে (১৯৬৩) আর শামন্ুল হকের 
“নদীর নাম তিস,ত1'-য় (১৯৬৬) ত। সম্প্রদায়গত জীবনের সাথে অভিন্ন 
বৃত্তে পরিবেশিত । তিনঙ্জন উপন্তাসকারই চেয়েছেন বিশেষ সম্প্রদায় বা 
সমাজ আর তাদের আঞ্চলিক পরিবেশকে একই দুরবীণে দেখতে | কিন্ত 
তিস্তাতীরের মৎস্যজীবী সমাজের সুখ-দুঃখ, আশণ-আফাঙক্ষার কাহিনী 'নদীর 
নাম তিসত1'-য় আর বিক্রমপুরের মুসলিম তন্তবায় সম্প্রদায়ের অস্তঙ্থ ন্বের 
কাহিনী 'মধুমতী'-তে আঞ্চলিক রঙ গোঁণ। “অরণ্য মিথুন-এর কুশীলব 
মগ খগডজাতির কয়েকটি মান্য । পার্বত্য পরিবেশ আর অনতিশ্রত ইতি- 
হাসের চিত্রপটে স্থাপিত , এই মানুষগ্ডলি স্বসমাজের বিভিন্ন মানসপ্রবণতার 
এবং তার ছবন্ব-মংঘাত-অগ্রগতির শরিক । বদরুদ্দীন আহমদ মগদের জীবন 
চিত্রণে সামন্ততঃ বিশন্ত নন । হয়তে। অভিজ্ঞতার অভাবে, নয়তে। কল্পনার 
তাড়নায় । কিন্তু তার বিষয়টি নতুন । এর আগে সাওতাল আর ডোম- 
বাগদী ছাড়া আর কোনো খণ্জাতি বাংলা উপন্তাসে স্থান পায়নি । রচনার 
দোষক্রটি সত্ত্বেও 'অরণ্য মিথুন" তাই উপন্যাস হিসেবে বিশিষ্ট । 

বিষয় কিছুটা নতুন 'মধুমতী'-রও 1 হটেনের শিক্পবিপ্রবের প্রবাসী ক্ষুধা 
আর সামাজ্যবাদের অশভ মিলনের ফলে দেশদেশনন্দিত ধদ্ধিমান যে 
মসলিনশিক্সী-সমাজজ নি'জিত, নিনিত এবং কায়ক্লেশে দিন যাপনে বাধ্য এক 
সাধারণ শ্রমসীবী সমাঞে পরিণত, রাবেয়। খাতুন তাদেরই তখণকঞ্তি 
আপজাতোর কাহিনী বিরত করেছেন ক্বার উপন্যাসে । এই বাহিনীর 
কাঠামোতেই আরো পাই তঙ্থবায় সম্প্রদাষের কৃতি-অকুতির কথা আর 
প্রথর আব্বমর্যাদাবোধের উন্মেষলক্ষণ । বিষয়ের সাথে অন্তরঙ্গ পরিচয়ের 
বলে লেখিক1 তাঁর নায়িক! মিনারা তর তার মামাতে! বোন কাজলীর 
অভিজ্ঞতার বৃনিয়াদে যে কাহিনী নির্গাণ করেছেন, তা তীক্ষ সামাজিক 
প্রশ্নাবলীতে মখর । কিন্ত কাক্ততীর জটবনকথ! মূল প্লটের সাথে গ্রথিত এক 
স্বয়সম্পর্ণ কাহিনী এবং সে-কাহিনীর অতিবিস্তার উপন্য'সের মুল কাঠা- 
মোতে বেমানান । দারোগার মা. চক্বান ইতণদি চরিত্রের কাহিনীগুলিও 
কেমন যেন এক স্বতন্ব ধারায় অনুশ্ত। ত.না দিকে, অভিজ্ঞতার বাইরের 
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প্রসঙ্গে (যেমন, বিশ্ববিষ্ঠালয়ের জীবন চিত্রণে ) লেখিক। বার বার ভুল তথ্য 
পরিবেশন করেছেন । সব মিলিয়ে 'মধুমতী"' তাই এমন কিছু খওচিত্রের 
সমষ্টি, যা! মণ্টাজের প্রক্রিয়ায় একটি সম্পদায়ের জীবনকে প্রচুর আলোক 
সহযোগে তুলে ধরে, কিন্ত তার অখণ্ড নিখুঁত রূপ অনচ্ছ রাখে । 

পরবর্তী কালে রাবেয়। খাতুন নার্স-সমাজের জীবন নিয়েও একখানি 
উপন্যাস রচনা করেছেন । 'মন এক গত কপোতী' (১৯১৬৮) নামক এই 
উপন্যাসখানির কাহিনীর বুনট 'মধুমতী'-র বুনটের তুলনায় ঘনতরো । কিন্ত 
'মধূমতী'-তে প্রত্যক্ষ অভিচ্ছতার যে গাঢ় রস সঞ্চারিত হয়েছে। এউপন্যাসে 
তার অভাব স্পষ্ট । 'মন এক শ্বেত কপোতী" তাই শুধুমাত্র এক বৈচিত্র্যলোভী 
রচনায় পর্যবসিত । 

সম্প্রদায়-জীবনেত কাহিনী আমাদের আরো কয়েকখানি উপন্যাসে 
পাওয়! যায়। যেমন, সরদার জয়েনউদ দীনের 'পান্না মোতি' (১৯৬৪) 
গ্রামাঞ্চলের এক লুপ্তপ্রার সম্পদায় দাইদের কাহিনী । এর সঙ্গে অবশ্টি 
সামস্ততষ্বের কিছু কলঙ্কজনক প্রবণতা আর নারীবিলাসের কথাও বণিত 
হয়েছে । মানুষের স্বাভাবিক মর্যাদার জয়গান এ-উপন্যাসে ম্পট। কিন্ত 
সামগ্রিক বিচারে পাম্গা মোতি' রোমার্টিক | ঠিক যে রূপে সম্প,দায়-জীবন 
চিত্রিত শামসুদ দীন আবুল কালামের কাশবনের কন্যা-য় (১৯৫৪) আর 
'কাঞ্চননালা -য়(১৯ ১ ১)এবং জপীমউদ,গীনের 'বোবাকাহিনী -তে (১৯৬৪)। 
যট্টি এই ঠিনখানি উপন্যাস নিভু 'লভাবে সম্প-দায়ভিত্ডিক কোথাও নয় । 

দশিঃণ বাংলার চাঞ্চলিক গ্রামীণ পবিবিশে বিন্যস্ত 'কাশবনের বন্যার 
অবলম্বন দুটি সমান্তর কাহিনী । এই কাহিনী দুটির নায়ক-নায়িকার! এক 
গিকে যেমন অপ্রিত রক্ষার তাগিদে সামাজিক- অর্থনৈতিক প্রতিকূলতার সাথে 
ছন্দে ংলতীর্ণ তন্যদিকে তেমনি আশপাশের সমশেণীর মানুষদের প্রতি 
মমতায় পিভ । ফিছ্ক লোকসঙ্গীতের বহমান রে আপ্রতত এবং লোকশিমীর 
মানদলোকের সন্ধানী 'কাশবনের কনা!'-র দবচেয়ে উপভোগা অংশ সিকদার 
আর জ্দোবেদার দয়ের সঙ্গীত । উপন্যা্ের উপসংহারে অনম্গরের মুখে 
জোবেদাকে হারানোর মধাশ্তিক সংবাদ শোনার পর সিকদারের মনের যে 
বেদনাগন্সীর রূপটি ফুটে উঠেছে, ত এক গহৎ গেমিক-শিষ্লীর চরিবের 
অপনপপ প্রতিভাগ । হে'সেনের প্রতি সিকধারের সংক্ষিপ্ত কিন্ত সুগভীর 


শত 


১৩৪ 


সহানুভূতিতে সেই প্রতিভাস কনকপ্রতিম। গিল্পের গোঁরবে এমন মধুবাক 
চরিত্র আমাদের উপন্যাসসাহিত্যে আর দেখিনে। নদীবহুল, শ্যামল 
বরিশালের সিকদার তারাশঙ্করের 'ববি'*র নিতাইয়ের সুযোগ্য দোসর এবং 
মানবপ্রেমে তার থেকেও মহৎ। অবশ্যি, প্রতিভার বিদ্যুদ,বিভায় ভাস্বর 
'াশবনের কন্যা'"র সব সঙ্গে শিল্পের এশ্বর্য স্থলভ নয় । পরিবেশের অতি 
সজল শ্যামলত] কাহিনীতে মাঝে মাঝে আদ্র” উচ্ছ্বাস এনে দিয়েছে । এবং 
কাহিনীর স্বিধারা উপসংহারে এসেও সুসমহ্ছিত হয়ে উঠতে পারেনি । তবু, 
এই সব দোষক্রটি সত্তেও, আঞ্চলিক বর্ণের বিভবে এবং লোকগীতির স্বর- 


সপ্ডকের উদ্বর্তনে প্রাণময় “কাশবনের কন্যা আমাদের উপন্যাসসা হিত্যের 
এক স্মরণীয় স্যট্টি। 


শামসুদ্দীন আবুল কালামের দ্বিতীয় সম্প্রদায়জীবী উপন্যাস “কাঞ্চন- 
মাল? যায।বর আর শ্বিতনিবাস বেদে সম্পদায়ের প্রেম-সংঘাতের 
কাহিনী । এ-উপন্যাসেও লেখকের মূল লক্ষ্য বেদে সম্পূ্ছায়ের জীবন 
চিত্রণ নর। শামসুদ্দীন আব্ল কালামের যে সমাজসচেতন হৃদয়ের 
সঞ্ধান সামরা তার অন্যান্য উপনলাসে পাই, 'কাঞ্চনমালা*য় তা জনে" 
কাংশেই অনুপস্থিত এবং কিছু ভংশে বা নিক রোমান্টিকতায় নিমস্ষ্িত । 

জসীমউদ্দীনের “বোবা কাহিনী-তে সম্পদায়গত ভাবনা! নিতাস্তই 
গোণ। এর প্রধান উপজীবা কালানৃক্রমিক জীবনধারার রোমান্টিক 
বীক্ষণ। লোকসাহিত্যের ধারায় লালিত এই উপন্যাসখানিতে গছকারের 
পোশাকে লোক-&তিহোর কবি জঙস্গীশউদ,শীনই আবিভূঁতি । তার অনিবার্ষ 


ফল, তার কাবাক ভাষার আ.ংমিক বিচণনের মাধ্যমেই ছন্দলোভী এক 
পানের ব্যবহার । 


একট আগেই বলেছি, 'কাশবশের কন্া' আমাদের উপন্যাসসাহিত্যের 
এক স্মরণীয় স্যট্ি। বিভাগোভর কালের উপন্যাসের সামাজিক বর্গের 
আলোচনায় উপন্যাসখানির এই সাফল্যের কথ! একটি কারণে বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখা । কাশবনের বন্যা আমাদের ভন্যতমে। আদি সার্থক 
কষ্টি, অথচ তার সফলকাম অনুজের সখ্য! এ-বগে খব বেশী নয়। 
এবং সমাজচিত্রের যে কটি উপবর্গ আমরা পেয়েছি, সেওলির মধ্যে 
সাধারণ সমাজ-জীবনের উপন্যাসেই সে-সংখ্যং সবচেয়ে ক্ষীণ। সমাজের 
খণ্ডিত পটে দেশজ কিছু টাইপস্বরূপ বিষয়ের পরিবেশন আমাদের 
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উপন্যাসে অনেক আগেই শুর হয়। এ জাতীয় প্রয়াসের প্রথম উল্লেখ- 
যোগ্য ফল ইসহাক চাখারীর উপন্যাস, দেশবিভাগের অনতিকাল পরে 
প্রকাশিত “মায়ের কলঙ্ক ।' বাংলার নারী-জীবনের এক বছজ্ঞাত সমস্থার 
কাহিনী “মায়ের কলঙ্ক' অবশ্যি শরৎচন্দ্রেরে সমাজ-ভাব্নায় প্রভাবিত। 
ইসহাক চাখারীর দ্বিতীয় উপন্যাস 'পরাজয়' (১৯৫৪) ঘরোয়! জীবনের 
সুখ-দুঃখের এক টিপিক্যাল বিবরণী । হাসান ফেরদৌসীর “অচেনা 
দিগন্ত' (১১৬০) এরই সগোত্র, কিন্ত স্নিগ্ত বিভাবনে এবং শিল্পের স্পর্শে 
রচন। হিসেবে উন্নততরো। । খালেকদাদ চৌধুরীর “একটি আত্মার 
অপয্বত্যু-র সামাজিক পটভূমি দুরবিস্তত । সাধারণ মানুষের জীবন- 
সংগ্রাম, গ্রামীণ সমাজের কলহ-কোন্দল, অবক্ষীয়মাণ সামস্তবাদের মানব- 
স্বগয়! ইত্যাদি নানা বিষয়ের অবতারণায় এ-উপন্যাসের কাহিনী বিচিত্র । 
কিন্ত শিল্পবোধের অভাবে রচন! হিসেবে প্রবীণ লেখকের এই গ্রচ্খানি নিকৃষ্ট । 

সাধারণ সামাজিক জীবনের চিত্রণে সাফল্যের প্রথম উল্লেখযোগ্য 
আভাস পরিস্কট জহির রায়হানের “হাজার বছর ধরে' (১৯৪৪) 
উপন্যাসে । ক্ষীণকায় এই উপন্তাসখানির ঘটনাবলী ট্র্যাডিশনে আবতিত, 
ছোট্র]! একখানি গ্রামের একানবর্তীপ্রায় আট ঘর মানুষের নিস্তরঙ্ষ 
জীবন নিয়ে বোন! । এ-উপন্যাসকে অনেকেই জাঞ্চলিক জীবনের প্রতিচ্ছবি 
হিসেবে গ্রহণ করেছেন । কিন্ত “হাজার বছর ধরে"র পটভূমি আঞ্চলিক 
রঙে রঙীন হলেও বস্থত আমাদের দেশের শত-সহম্্র গ্রামের প্রতিনিধি । 
যার স্বরূপ অবলোকনে জহির রায়হান এদেশের সমাজ-জীবনের ৩নড়তায় 
বন্দী । অথচ উপন্যাসখানির নায়িক? ট্রনির চরিরেই যে গতিশীলতা 
লক্ষণীয়, মনুর আততায়িতায় তা নিহত হয়েও অনশ্বর ৷ 

জহির রায়হান, ইসহাক চাখারী প্রমুখ উপন্যাসকার উপরি-উক্ত 
রচনা গুলিতে পুরাতন গ্রামীণ পটে. এদেশের সমাজের যে ছবি এ'কেছেন, 
আবদুল গাফফার চৌধুরীর 'শেষ রজনীর ঠাদ' (১৯৬১) আর “নাম 
না জানা চোর'-এ (১৯৬২), রাবেয়। খাতুনের অনন্ত অন্বেষা স্ম ১৯৬৭) 
এবং কাক্জী গোহাম্দ ইদরিসের অস্থরশীলা তে ১৯৬৭) আধুনিক পটে 
তারই অনুলিপি পাই । আবদুল গঃফফার চৌধুরী এবং রাবেয়। খাতুন 
আধুনিক জীবনের গাহিিক রূপ দেখেছেন । এবং কিছুটা বা তার 
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মানসলোকের হন্বও ৷ কিন্ত ছন্দের মূল সমাজ-জীবনের যে গভীরে নিহিত, 
তা আজও তাদের চোখে পরিচয়হীন এক তাল অন্ধকারের নামান্তর । 
তাই, তাদের রচনাগুলিতে খণ্চিত্রও অসম্পূর্ণ থাকে, বাঞ্ছিত রেখাগুলি 
ফাছে এসেও বার বার দূরে সরে যায়। যদিচ শিল্পীর তুলির রঙ 
দুজনের কারে। রচনায়ই একেবারে অজ্ঞাতও নয় । 

শিল্পের বর্ণালী কাজী মোহাম্মদ ইদরিসের উপন্যাসেও অস্ফুট । এবং 
তার কাহিনী অতিমাত্রায় সরল । এমনকি, শেষাংশে জমিদারপুত্র 
আমিনুলের আবিাবে আবুল-জমিলার রোমার্টিক প্রীতি যখন অনিবার্ষ 
দ্টাজেডির সম্মুখীন, 'অন্তঃশীলা-র কাহিনীর অজাতঙ্বম্ঘ চরিত্র তখনও 
সযত্বে রক্ষিত । “অন্তঃশীল1-র আগে কাজী মোহাম্মদ ইদরিস চীনের 
দুটি লৌকিক প্রেমকাহিনীর কাঠামোতে “নটীর প্রেম' আর “পীত নদীর 
বাকে' নামে দুখানি উপন্যাস রচনা করেছিলেন । দেশজ মোলে সমাজের 
প্রকৃত রূপ দর্শনের প্রয়াস তার তৃতীয় দশকের শহুরে মুসলিম সমাজ 
নিয়ে লেখা “অস্তঃশীলা'-তেই প্রথম । বয়েসে প্রবীণ কিন্ত মৌলিক 
উপন্যাসের লেখক হিসেবে নবীন, কাজী মোহাম্বদ ইদরিসের এই রচনায় 
তাই ভূলক্রটি থাক। স্বাভাবিক ! কিন্ত সেই ভুলক্রটির ক্ষতি তিনি পূরণ 
ফরে দিয়েছেন কাহিনী নিমণণের এক অভিনব কৌশলে । তার চরিত্রগুলি 
কাহিনীর মূল ধারায় বিলরিত এক-একটি উপনদীর মতে1। যারা প্রবলতরো 
স্রোতে এসে মেশে আপন আপন অববাহিকার সব পরিচয় স্পষ্ট রেখে। 
চরিত্রের এহেন প্রবত'ন আমাদের উপন্তাসসাহিত্যে সর্বতোভাবেই নতুন। 

ক্ষীণ সমাজচেতনার কিছু রেখ! এম মহিউদদীনের “মরা গাঙ পোড়া 
ফসল'-এও (১৯৬৯ ) আছে । এর মূল কাহিনী রোমান্টিক, নায়ক হাশমত 
আর নায়িক৷ মাজুর প্রেমকে কেন্দ্র করে আবতিত। তারই প্রসঙ্গে 
এসেছে মাজুর অত্যাচারী, শোষক এবং নারীলোভী পিতা বড় মিঞার 
কাহিনী এবং তার লোভ আর নির্যাতনের শিকার, হাশমতের ম৷ নছিরণের 
ইতিহাস । কাহিনীতে তেমন কোনে। প্রতিবাদী চেতনা নেই। তার 
উপসংহারও স্বাভাবিক বলে মনে হয় না। কিন্ত লেখক এসব ক্রটজাত 
ক্ষতি পৃষিয়ে দিয়েছেন গ্রামীণ জীবন আর প্রকৃতি থেকে আহরিত অসংখ্য 
অপরূপ উপমার উপহারে । এ-জাতীয় উপমা আমি বাংলাদেশের 
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আর কোনে। উপন্যাসে দেখিনি । প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়, লেখক আসলে 
একজন চিত্রী । 

সামাজিক উপন্যাসের তৃতীয় উপবর্গ সমাজ-জীবনের নানাবিধ 
সমস্যায় স্পৃ্, কিন্তু কদাচিৎ বিচলিত। এ-জাতীয় উপন্যাসের আদি" 
তমো সার্থক প্রতিনিধি 'লাল সালু-র বিষয় ছিলে। গ্রামীণ সমাজ 
থেকে আহরিত। বাহ্যতঃ মানবসমাজের কল্যাণকামী কিন্ত কার্ষতঃ 
শোষণের হাতিয়ার জপে ব্যবহত কিছু ধর্মীশ্রয়ী ধ্যান-ধারণার বিকদ্ধে 
বিভাগোত্তর কালের উপন্যাসের প্রথম প্রতিবাদ 'লাল সালু'। সৈয়দ 
ওয়ালীউল্লাহর এই উপন্যাসখানির প্রধান পুরুষ মাজার-ব্যবসায়ী প্রতা- 
রক মৌলভী মজিদের ক্রিয়াকলাপ যেভাবে পরিবেশিত হয়েছে, তাতে 
আলা হয়তে। আছে, তার তাড়নায় ক্ষোভের প্রকাশও, কিন্তু প্রতিকারের 
ইঙ্গিত কোথাও নেই। অন্ত কথায়, উপন্যাপকারের যে-্দৃষ্ট সমাজের 
বিশেষ কোনে ঘউন।, প্রবণত! বা বক্তব্যকে স্ুচতুর ইঙ্গিতে সমগ্র 
সনাঞ্জের সঙ্গে গ্রথিত করে» দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতে সে-সবের ক্রিয়া, 
প্রতিক্রিয়ার বিচারেও প্রব্ত্ত হয়' 'লাল সালু-তে তা একেবারে অনুপস্থিত 
নিশ্চয়ই নয়, কিন্ত নিরীহ এন: অনেকাংশেই অম্পইট । প্রসচ্গতঃ উল্লেখ্য, 
এক সময় কোনো কোনে! 'দহলের ধারণ! ছিলো, সংলাপে আঞ্চলিক 
কথ্য ভাষার প্রতি সফল আনুগত্যই উপন্যাসখানির সাফল্যের বুনিয়াদ । 
কিন্ত আছ্রিক, ভাষা আর কাহিনী পৰিকপ্ননার যে-উৎকর্ষ সামন্ততঃ “লাল 
সালু'-র সাফল্যের সহায়ক, ত1 আন্দ জার কারে কাছেই দুনিরীক্ষ্য নয় । 

'লাল সালু'"র আট বৎসর পরে, ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত, ইসহাক 
চাখারীর 'মেঘবরণ কেখ-এর কাহিনী গ্রাম এবং নগর উদয় সমাজেই 
প্রসারিত। এ-উপন্গাসে লেখকের কাগা নগর-জীবনের অভিজ্ঞত। আর 
জীবনবোধের সাথে গ্রানীণ জীবনের অভিজ্ঞতার মিলনের মাধামে নতুন 
সমাজের ভাবিগ্ভাব । কিন্ত গতানুগতিক বর্ণনাভপ্রির কারণে এবং ইতিহাস- 
ভিত্তিক সমাজচেতনার অভাবে তার কাহিনী রোমার্টিকতার ঘোর 
কাটিয়ে খুব বেশী সহগ্গ হরে উঠছে পারেন। আমিনুল হকের যার 
ভাগ্যে শা] ছিল (১৯৫৫), 'তার। যা ভাবে, টাইগার হিল' ইত্ঢাদি 
উপন্তাসে এন” মেসবাছল হকের "আরেক পুধিবী'নতে (১৯৬০) জীবন: 
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চেতনা প্রখরতরে।। কিন্ত আমিনুল হকের রচনাবলী বিষয়ে এবং 
বক্তব্যে স্বধমনিষ্ঠ হয়েও স্থায়ী স্বাদ দিতে অক্ষম । এবং মেসবাহল 
হকের উপন্তাস ভাবালুতায় বিপরিণত। অথচ “আরেক পৃথিবী'-র 
নায়িকা, নারীবিলাসের খেয়ালের শিকার সরস্বতী, সুরম1 বৌদি ইত্যাদি 
চরিত্রের ভাগ্যবিডম্বনার মূল কারণ লেখকের কাছে একেবারে দুর্বোধ্য 
ছিলে! না। 

রোমান্টিক ভাবালুতায় নিজেদের অজানতে বিপন্ন হয়েছেন এই 
উপবর্গের আরো কয়েকখানি উপন্যাসের লেখক । যেমন, শওকত আলী 
তার 'পিঙ্গল আরুাশ'-এ (১৯৬৩), আনিস চৌধুরী 'সরোবর'-এ (১৯৬৮) 
এবং মীর আবৃল হোসেন “বিপণী মন'"-এ (১৯৬৮) । “পিঙ্গল আকাশ" 
নগর-জীবনের ক্রেদাক্ত দিকের প্রতিচ্ছবি । এ-প্রতিচ্ছবি আমাদের নিম - 
ভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়, আধুনিক নগর-সমাজের একাংশে সুস্থ জীবনকামন। 
আজ কতকগুলি অশুভ শক্তির আক্রমণে ভয়াবহভাবে বিপর্যস্ত । নায়িকা 
মঞ্জর রোজনামচার ঘটনাবলীতে এ-অংশের যে আতি বিজ্ঞত, তা 
যে-কোনে! পাঠকেরই অন্তর ম্পশ“ করবে। কিন্ত, দুঃখের বিষয়, এর মূল 
অনুসন্ধানে লেখক অনীহ এবং মঞ্জুর দুর্দশার ইতিহাস তার হাতে 
আপাত-রসাল যৌনস্থগয়ার অনিচ্ছ,ক শিকারের সরল ইতিহাসে পরিণত । 
“সরোবর -এর নায়ক শাহানশ। চরিক্বর হিসেবে বিচিত্র এবং অবশ্কই 
বলিষ্ঠ । কিন্ত সেও সমাজ-জীবনের এক ট্র্যাজেডির প্রতীক । সমাজ- 
জীবনের নানা পথের অপরিহার্য পঞ্িক শাহানশার মন স্নেহের জন্টে 
লালায়িত। অথচ হৃদয়কে অনাবৃত করতে সে নিরতিশয় কুষ্ঠিত। 
তাই, তার রিক্ততার জন্যে সে নিজেই হয়তে। দায়ী। তবু, সমাজের 
অন্ধ স্বার্থবাদ কি একেবারেই নিরপরাধ ? শাহানশ! চরিত্রের রূপায়ণে 
এই দুটি একলক্ষ্য বিষয়ের ভূমিকার যে সম্ভাবনা ছিলো, “সরোবর'-এ 
তার যথাযথ ব্যবহার অবশ্ষি কমই লক্ষণীয় । 

মিজানুর রহমান শেলীর *পাতালে শর্বরী'-র (৯৬৫) সমস্য। স্বতস্ব ৷ 
এ-উপন্টাসের স্থানগত পটভূমি, “মেঘবরণ কেশ'*এর পটভূমির মতোই, 
গ্লাম'নগর উভয় দিকেই প্রসারিত, কিন্তু সমাজজ্ঞানে আর শিল্পবোধে 
তার উপবর্গে 'লাল সালু' ছাড়া অন্ত যে কোনো উপন্যাসের তুলনায় 
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ধদ্ধতরো । নিজস্ব, অতি আধুনিক ভাষায় এবং চেতনাপ্রবাহের ক্কচিৎ- 
অনুস্থত আঙ্গিকে লিখিত 'পাতালে শর্বরী*তে লেখক অবশ্থি গ্রামীণ 
সমাজের বিচার করেছেন নগরকেন্ত্রিক সভাতার আলে! ফেলে । এবং 
সে-বিচারও সংক্ষিপ্ত ৷ কেননা, গ্রামীণ প্রসঙ্গই এপগ্রন্থে গোঁণ। 'পাতালে 
শর্বরী'-র মুখ্য ভাগ নগরের তথাকথিত অভিজাত সমাজের কুৎসিত 
রূপের দর্পণ । এ-সমাজে নিরক্ষর, নিম্নবিত্ত গ্রাম্য পরিবারের সন্তান 
জাভেদ চৌধুরীর আত্মপ্রতি্ঠার সমস্যাই গগ্থের প্রধান উপজীব্য । 
কেরিয়ারিস্ট তসলিম, স্বকৃত মেহনতে সফলজীবন উকিল আজীজুদ্ণীন, 
তার লীলাবিলাসিনী কন্তা নাসিমা, রোমান্টিক বিভাবনে আক 
নিমক্ছিতা আধুনিক নাসরিন, মুখোসধারী অভিজাত নাগরিক রশীদ 
ইত্যাদি চরিত্রের প্রভাব উক্ত সমন্তায় যে জটিলতার স্য্টি করেছে, তা 
শুধুমাত্র নীরস জটিলত। নয়, নানাবিধ বর্ণের সমাবেশে মনোরম । 
বস্তুতঃ, বিষয়ের সাথে এমন সচেতন দর্শকস্থলভ অন্তরঙ্গতা এবং তার 
এমন সরস, যদিও অসম্পূর্ণ, বিশ্রেষণ আমাদের উপন্যাসে বিরল । 
সামাজিক উপন্যাসের আলোচনায় আমাদের পরবর্তী উত্তরণের ক্ষেত্রে 
জীবনের সমস্যা আর সংগ্রাগের আবিঠাব এজমাণি পরিসরে । যেখানে 
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা ভা! ইসহাকের “নর্যদীঘল বাড়ী", (১৯৬২), 
সরদার জয়েনউদ,দীনের “আদিগন্ত' (১৯৬০), শওকত ওসমানের “জননী' 
(১৯৬১), শহীদুদ্া কায়সারের 'সারেং বৌ” (১৯৬২), এবং হুমায়ুন কাদিরের 
“নির্জন মেঘ' (১৯৬৫)। এই সঙ্গে অনতিখ্যাত কিন্ধ বিষয়ের আর রচনার 
এন্বর্যে মোটাগুটি হিসেবে শ্রদ্ধেয় আবে। দুই-একখানি উপন্তাসের কথাও 
এ-উপবর্গে স্মরণীয় । যেমন, জহির র্বায়হানের 'শেষ বিকেলের মেয়ে 
(১৯৬০), দিলআরা হাশেমের ঘর মন জানালা' (১৯০৫) এবং শহীদ 
আখন্দের পান্ন॥। হলো সবুজ' €১৯৬৫)। '“হুর্যদীঘল বাড়ী' আর 
“আদিগন্ত সমাজের কতকগুলি নিঃস্ব এবং নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন নিয়ে 
লিখিত । এই মান্যগুলির দুঃখ-দুর্ঘশার মূল যে অশুভ শক্তি, উপন্যাস 
দৃখানিতে তার আবিষ্ভাব সংস্কার আর লোভ-লালসার মৃতি ধরে এবং 
সমকালীন রাজনীতি-অর্থনীতির বিষদুষ্ট ছায়ার সাথে হাত মিলিয়ে । 
এতোগুলি শক্তির যৌথ আরুমণে সমাজের নিম্নতমে৷ শুরের মানুষের 
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অন্তিত্ব অক্ষু্ন রাখা শক্ত। কিন্তু তাদের জীবনবোধও দুর্বল নয় । বরং 
দেখতে পাই, সহজ সত্যনিষ্ঠা আর কমনীয় হৃদয়বত্তির সাথে যুক্ত হয়ে 
এই জীবনবোধ “আদিগন্ত-এর একাধিক চরিত্রে এবং 'হুর্যদীঘল বাড়ী'শর 
নায়িকা জয়গুনের মনে যে দুর্মর সংগ্রামী চেতনা এনে দিয়েছে, তার 
জন্যে তারা৷ সব আশ্রয় হারানোর পারও নতি স্বীকার করে না। 

'জননী'-র রচনা বিভাগপুব কালে, পটভূমি পশ্চিম বাংলার কোনো গ্রাম 
এবং কাহিনী এক সন্তানন্েহাতুরা নারীর চরম আত্মনিগ্রহের ৷ উপন্তাসে 
নায়িকার আবিভশব কোনে! নিম়বিত্ত পরিবারে, থ্বিতীয়বার বিবাহিত? 
স্্রীরপে। এই সংসারে তার জীবন আঘথিক সমন্যায় বিড়দ্বিত । কিন্ত 
তার জীবনে অভিজ্ঞতার উংস প্রথম স্বামীর ওরসজাত একটি সন্তানের 
প্রতি তার সবভোল। স্েহে। যে-স্সেহ এক বন্ধ্য। প্রতিবেশিনীর সম্ভান 
কামনার তান্ততায় সমথিত। এই স্েহই তাকে নানান 'খলন-বিচ্যুতির 
দিকে ঠেলে দেয়। এবং সে লক্ষ্য করেছে, ইচ্ছে থাক! সত্বেও এসবের 
থেকে নিজেকে বাঁচানোর সাধ্য তার নেই। তবু, সম্ভানের কল্যাণ 
আর উন্নতির কামনায় বিক্রীতদেহ এবং সম্তানের চোখে ধিকৃত নারী, তার 
সমস্ত দোষক্রটি নিয়েই, মহান মাতৃত্বের মর্ষাদায় প্রতিষ্ঠিত । তার এই মর্যাদা 
যে কোনে পাঠককে অভিভূত করবে । 

'সারেং বৌ" শহীদুল্লা কায়সারের প্রথম উপন্যাস | কিন্তু এই উপন্যাস 
আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তার লেখককে উপন্যাসকার রূপে প্রতিষিত 
করে। এশগ্রন্থ প্রোধিতভতৃ' ক এক সারেং-গৃহিণীর সুখন্দুঃখ, হাসি" 
কান্ন। আর বিপন্ন কিন্তু সম্যমুখীর মতে একনিষ্ স্বামীপ্রেমের কাহিনী । 
এই কাহিনী বণনা করতে বসে লেখক প্রবাসী সারেংদের বিভিন্ন অভিজ্তা৷ 
আর অনুভূতির যে ছবি এ কেছেন, আমাদের বিভাগ্োত্তর কালের কথা- 
সাহিতোো ত] সম্পুণ“তঃই নত,ন। 

আধুনিক মানসপ্রবণতার লেখক হুমায়ুন কাদিরের “নিজ'ন মেঘ -এর 
নায়িক। ফরিদ বানু আধুনিক সমাজের ঘটনাবর্তের শিকার ৷ জ্েহশীল 
পিতামাতার জ্যেষ্ঠ সন্তান লাবণ্যবতী এবং শ্রীময়ী ফরিদা বানু প্রথম 
জীবনে আর দশটি মেয়ের মতোই এক সুখের সংসারের স্বপ্ন দেখেছিলো । 
কিন্ত যে-ঘটনাবর্ত নিম্নবিত্ত মানুষের আশা-আকাঙক্ষাকে গল। টিপে 
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মারে, কবীরের মতে! নারীহদয়বিলাসী ধনিক তরুণের জন্ম দেয় 
আনোয়ারের মতো কপট, স্বার্থপর যুবককে একই সঙ্গে একাধিক কুমারীর 
সাথে প্রেমের অভিনয়ে উৎসাহিত করে এবং ফারুকের মতো কামুকফে 
যত্রতত্র হাত বাড়াতে সাহস যোগায়, ফরিদ। বানু প্রথম স্বপ্রের দিন 
থেকেই তার কবলে পতিত । কালক্রমে তার অভিজ্ঞান লাভ, এই 
সংসারের কোনো ঘটনাই বুঝি আর নতুন নয়। তবু, প্রায়-দুর্মর এক 
মনোবলের অধিকারিণী ফরিদ! বানু জীবনেব পতন-অভ্যুর্থানের পথকে 
যতে। দূর এবং যতো! দিন সম্ভব স্বাভাবিক বলেই মেনে নিতে চেয়েছে 
এই মেনে নেয়ার 'মধ্যে তার যে সহিফ,ত1 এবং সংগ্রামী মনোভাব 
পরিস্ষ,ট, তা আমাদের নতুন নগর-সমাজের ট্র্যাজেডির পাশে আশা- 
বাদী মনোভাবের প্রতীক । এবং তারই ওজ্জল্যে নিটোল, রসঘন উপন্তাস 
“নিজ'ন মেঘ' আমাদের সামাজিক উপন্তাসসা হিত্যে বিশিষ্ট । 

জহির রায়হানের “শেষ বিকেলের মেয়ে', দিলআর হাশেমের 'ঘর 
মন জানালা" এবং শহীদ আখন্দের পান্না হলো সবুজ'-এও নিম্নবিত্ত 
মানুবের কথাই বিবৃত হয়েছে । শেষ বিকেলের মেয়ের পরিবেশ আর 
চরিব্রগুল অনেকাংশেই অবাস্তব এবং অতিমাত্রায় রোমান্টিক । তবু, এই 
সবের মাধ্যমেই, জহির রায়হান আধুনিক জীবনের একটি রূঢ় অভিজ্ঞতার 
সম্মুখীন £ ইচ্ছে মাফিক সুখী সংসার গড়ে তোলবার প্রয়াস আমাদের 
সমাজে পদে পদে বিদ্িত হয় । “ঘরু মন জানাল।”-র নায়ক চিত্রী, নায়িকা 
কম্গাবনী এবং পরিণতি ট্র্যাজিক। স্ুণিখিত এই উপন্যাসখা নিতে 
আধুনিক মাহযের শঠভার পাশাপাশি ভ্যাগ আর মহত্তের একটি দ্যুতিময় 
আনেখ্য টিত্রিত হয়েছে । তবে, ঘর মন জানাল''-র নায়কের অজ্ঞাত- 
বাসের কাহিনীটুকু বড়ে। বেশী কগ্পনানির্ভর । পান্না হল সৰুজ' জীবন- 
সংগ্রামে পথুদিস্তপ্রায় কিন্ত অপরাজেয়-মন একটি উদ্বারচেতা মানুষের 
বিরনদোসর কাহিনী । যদিও জীবনসংগ্রাম সম্পর্কে প্রতাক্ষ জ্ঞানের কিছু 
অভাব এ-গ্রন্থেও আছে । 

সামাজিক উপন্াসের শেষ উপবর্গ বিভাগোত্তর কালের স্বানীয় 
সমাজের দৈহিক'মানপসিক বিবর্তনের রেখাবলীতে চিষ্কিত । বলা বাহুলা, 
এই বিবত'ন সব ক্ষেত্রে স্পট সমা” হত্বে ব! ইতিহাসচেতনায় নিরীক্ষিত 
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নয়। প্রবীণ কথাশিল্পী আবুল ফজলের 'রাঙ্গ! প্রভাত' (১৯৫৭) এখানকার 
শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের ক্রমাগ্রগতির প্রতিরূপ। এই প্রতিন্থপ মূলতঃ 
রোমান্টিক, যদিও তার বক্তব্য বান্তবানুগ এবং সমাজের কাঠামোতে 
কিছুটা ব্যাপঞ্ভাবেই প্রতিষ্ঠিত । “রাঙ্গা প্রভাত"এর অন্ততমে। বৈশিষ্ট, 
এ-উপন্তাস দেশবিভাগের অব্যবহতি পূর্ব এবং পরবতাঁ কালের একাধিক 
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার-চি ব্রী । এবং নায়কের আকৈশোর জীবনে মুসলিম সমাজের 
প্রাচীন মূল্যবোধের জুস্থ অংশের সাথে একালের উদার মানবতাবোধ 
সমঘ্বিত । 

স্প্পখ্যাত লেখক আতহার আহমদের পিপাসা-য়ও (১৯৫৮) 
সমাজমা নসের পরিবর্তনের কিছু লক্ষণ বিধৃত হয়েছে । ( এ-উপন্তাসে অবশ্থি 
প্রাচীনঅবাচীনের সমন্বয় ঘটেনি ।) 'পিপাসা'-র জীবনচেতন। সুখী এবং 
স্বচন্দ জীবনভোগের বাসনার নামান্তর ৷ উক্ত বাসনার নিবৃত্তির পথে যেসব 
বাধাবিদ্ব বত'মান, সেগুলির সম্পর্কে লেখক মোটামুটি হিসেবে সচেতন । 
তার স্্ট চরিব্রগুলি যষ্ঠ দশকের প্রথম দিকের ঢাকার মধ্যবিভ সমাজের 
তরুণ বুদ্ধিজীবী প্রতিনিধি এবং তারুণ্যের স্বপ্নে আর চাঞ্চল্যে আপাদ-* 
মস্তক আবৃত। তা সত্বেও আতহার আহমদের জীবনচেতন। সাময়িকতার 
গণ্ডীতে নিবদ্ধ। তারুণ্যের বিহ্বলতাকে সমাজ-জীবনের লক্ষ্যে উত্তীর্ণ 
করে দেওয়ার প্রয়াসের জন্তে যুগচেতনার যে গভীরতার প্রয়োজন ছিলো, 
'পিপাসা'শ্ম তাও নেই। এসবের ফলে উপন্তাসখানি ষষ্ঠ দশকের 
প্রথমাধে'র ঢাকার প্রগতিশীল তরুণ সমাজের একটি অস্পষ্ট চিত্রের বেশী 
আর কিছুই হতে পারেনি । 

আবদুল গ্রাফফার চৌধুরীর “চন্্রত্বীপের উপাখ্যন-এও যুগ্চেতনার 
অগভীরতা লক্ষণীয় । সুখপাঠ্য এই উপন্তাসখানির উপজীব্য (লেখকের 
মতে ) আধুনিক জগতের আওতাবহিভূঘত কোনো হ্বীপের এক ক্ষয়িক, 
সামন্ত পরিবারের সাথে এক বধিঞ, পুঁজিবাদী পরিবারের ছন্দ। এশহদ্ের 
শেষ পর্যায়ে উভয় পক্ষই বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন । তাদের 
চেতনাটুকু অবশ্থি ক্ষণিকের। তা সক্রিয় হয়ে ওঠবার আগেই লেখক 
কাহিনীতে যতি টেনেছেন ৷ তবু, শেষ মুহুর্তে এই চেতনার মধ্যে আকশ্িক 
বিদ্যুৎ ঝলকের মতে। নিপীড়িত মানব"নের এক আতি ধ্বনিত হয়। . 
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'রাঙ্গ। প্রভাত' আর পিপাসা'য় ঘা অননুস্থত এবং *চন্তরত্বীপের 
উপাখ্যান'-এ ক্ষণদীপ্ডিতেই অবসিত, শামস্থদদ্রীন আবুল কালামের 'আলম- 
নগরের উপকথা'-য় (১৯৫৫ ) তাই মুখ্য । এ-উপন্তাসের কাহিনী অংশতঃ 
লৌকিক (অস্ততঃপক্ষে লেখকের মতে ১, পটভূমি গ্রামীণ সমাজ এবং 
জীবনচেতনা সম্পূর্ণতঃই ইতিহাসনির্ভর । পীরবংশজ এক অবক্ষীয়মাণ 
সামত্ত পরিবারের অন্তদ্বন্্ এর প্রধান উপজীব্য । তবু, নটা গহরবাইয়ের 
সামাজিক মর্যাদা লাভের প্রয়াস, কুসীদজীবী ব্যবসায়ী মীর খার 
আভিজাত্যাভিলাষ, ইপ্ডাস্ট্টিয়ালিস্ট চৌধুরী সাহেবের অর্থলোভ, আলম- 
নগরের সাধারণ মানুষগুলির ধর্মীয় সংস্কার-কুসংস্কার আর জীবনসংগ্রাম 
এবং সবাধুনিক সমাজদর্শনে বিশ্বাসী জমিদারপূত্র আলমগীরের বিপ্লবী 
মনোভাব আর গহরবাইয়ের কন্ঠ! রোশনবাইয়ের সাথে তার প্রেম 
'আলমনগরের উপকথা'-কে সুবিস্তত পটভূমিতে ব্যাপ্ত করে দিয়েছে। 
তার ফলে, এ-উপন্তাস একই সঙ্গে সামস্ততন্ত্র, ধনতন্ব আর ধর্মবোধের 
পারম্পরিক এবং অভ্যন্তরীণ দ্বন্দের এক বর্ণময় চিত্র তুলে ধরে। যে- 
চিরের মূল রঙ শোষিত, নিপীড়িত জনসাধারণের ভবিষ্যতের সম্ভাবন! । 
এই সম্ভাবনার রেখায়নে শামসুদ্দীন আবুল কালাম কোনো কোনে ক্ষেত্রে 
ভাবাল্তায় নিমজ্জিত। কিন্তু উপন্তাসখানির দুর্বার আশাবাদিতা৷ আর 
শিল্পন্বমার পাশে সে-ভাবালুতা তুচ্ছ । বজ্ততঃ, কিছু দোষক্রটি সত্বেও, 
প্রথম সংস্করণে “দুই মহল” নামে প্রকাশিত এবং উপন্যাস হিসেবে আজও 
অনতিশ্রদ্তনাম' “আলমনগরের উপকথা” নিঃসন্দেহে শামসুদ্দীন আবৃল 
কালামের -এবং আমাদের সমগ্র উপন্তাসপাহিত্যেরও-এক অতি বিশিষ্ট 
রচনা । 

ওপরে ইঙ্গিত দেওয়া! হয়েছেঃ আমাদের সামাজিক উপন্যাসসাহিত্যের 
বেশ কটি উল্লেখযোগ্য রচনা রোমান্টিকতায় আপ্ল,ত এবং তার ফলে 
সেগুলির আবেদন অনেকখানি নিশ্রভ । রোমান্টিসিজম যেখানে জীবন 
তথা দেশ-কালের সাথে সম্পংক্ত, সেখানে তার সার্থকতা অনিবার্ষ । 
কিন্ত সে যখন শুধুমাত্র একটি রীতি, ধার৷ বা প্রবণতায় পর্যবসিত হয়, 
তখন তার একমাত্র পরিণতি দাড়ায় ব্যর্থতা! কেননা, সে-ক্ষেত্রে সে 
লেখকের নাকে দড়ি বেধে তাকে নিয়ে কেবল নিজের পথেই 
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বিচরণ করে এবং তাকে সব জিনিষই দেখায় রঙীন কাচের মধ্যে দিয়ে। 
স্থখের বিষয়, বিভাগোত্তর কালের সামাজিক উপন্তাসে এমন শিকার বেশী 
নেই। এবং আমাদের কিছুসংখ্যক উপন্যাসে রোমাট্টিসিজম ব্যাপকতরো। 
আর সুগভীর জীবনবোধের উদ্দীপনেও সহায়ক । তার ফলে, এই উপন্যাস- 
গুলি প্রায় ক্ষেত্রেই প্রবল জীবনমুখী আদশ'বাদে এবং কোনো কোনে। 
ক্ষেত্রে গণচেতনায়ও পরিপ্রন্ত। 

এ-জাতীয় উপন্যাসের আদিতমে। উল্লেখযোগ্য নিদর্শন আবুল মননুর 
আহমদের 'জীবনক্ষুধা' (১৯৫৫)! এ-উপন্তাসের ঘটনাকাল বর্তমান 
শতার্ধীর পঞ্চম দশক এবং অবলম্বন তৎকালীন মুসলিম-সমাজ, তার জীবন- 
সংগ্রাম, ভ্রাস্তি-বিভ্রান্তি আর অভিজ্ঞান । সেকালের রাজনৈতিক আন্দোলনের 
এক বিশিষ্ট নেত, আবুল মনসুর আহমদ তার কাহিনীকে বিস্ত'ত করেছেন 
জনবহুল পটভূমিতে । তার দৃষ্টিও রত্বসন্ধানীর মতে৷ সমাজের বিভিন্ন 
স্তরে এবং ক্ষেত্রে বিশ্লেষকের অনুভাবে প্রসারিত । তার ফলে, সমাজ- 
মানসের বহবিচিত্র রূপ আর প্রবণতা তার উপন্তাসে ধরা দিয়েছে । 
দেশবিভাগের অব্যবহিত পূর্ব কালের ঘটনাসঙ্কল কটি বছরের সামাজিক, 
রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক জটিলতার পরিপ্রেক্ষিতে তার সম্ধানের 
সঞ্চয় ঘধে অভিজ্ঞতার ইঙ্গিত দেয়, তার ব্যাপকতা আর গভীরত। দুই-ই 
বিশ্ময়কর । আবুল মনসুর আহমদের সিদ্ধান্ত বা প্রতিপাগ্য বিষয় 
হয়তে1 সব ক্ষেত্রে বা সবাংশে জনগ্রাহ্য নয়। তা সত্তেও তার জীবন- 
বীক্ষা অজ্ঞাতপূর্ব বনস্তর মতোই প্রবলভাবে পাঠককে আকষণণ করে। 
১৯৬৮ সালে প্রকাশিত স্থবৃহৎ উপন্তাস “আবে হায়াত'-এও আবুল 
মনসুর আহমদের এই জীবনবীক্ষা স্পষ্ট । কিন্ত এ-উপন্যাসে তিনি 
সত্যের সন্ধানে অনেক ক্ষেত্রেই তার গল্পগ্রন্থ “আয়ন।'-র ব্যঙ্গকারক্বপে 
পুনরাবিভূ“ত। 

১৯১৬০ সালে প্রকাশিত “শতাব্ীর ডাক'-এ মেসবাছল হক নতুন 
সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছেন । কিন্তু 'জীবনক্ষুধা” আর তার অনুজদলের 
অন্যান্য উপন্যাসে জীবনবীক্ষার যে গ্রভীরত। লক্ষণীয়, মেসবাহ,ল 
হকের রচনায় ত1 অনুপস্থিত । তাই, বর্তমান সমাজব্যবস্থার দোষ- 
ক্রটিতে অস্থির, যন্ত্রণার্িগ্ধ লেখক শেষ পর্যন্ত চট্টগ্রাম অস্তরাগার লুঠনে 
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হিন্দুর ছগ্মবেশে মুসলিমের যোগদান, আজন্ম সহোদর ভ্রাতা রূপে 
জ্ঞাত কিন্ত ঘটনাচক্রে অনাত্মীয় পুরুষ রূপে পরিচিত নায়কের প্রতি 
নায়িকার অকম্মাংৎ অনুরাগের সঞ্তার হত্যার্দির মতে৷ ঘটনা-পরিকল্পনার 
মাধ্যমে বাণ্তববিবিজ্ত রোমান্টিসিজমের দ্বারা বড়ে। বেশী প্রভাবিত 
হয়েছেন । 

'জীবনক্ষুধা -র অনুজদলে পরবর্তী উল্লেখযোগ্য উপন্তাস আলাউদ্দিন 
আল আজাদের “তেইশ নথ্বর তৈলচিত্র' (১৯৬১)। শতাব্দীর ডাক'- 
এর মতো এ-উপন্যাসও জনবিরল এবং এর পটভূমিও অবিস্তীণ” | 
কিন্ত জীবনবোধের গভীরত। আর শিল্পের প্রমিতিতে “তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' 
আমাদের উপন্তাসসাহিত্যে বিশিষ্ট । এই উপন্যাসখানিতে রোমান্টি" 
সিজম আর আদশ'বাদ যেন একাত্ম। তার নায়ক সুস্থ শিল্পাদশে 
বিশ্বাসী চিত্রী। এবং তার কাছে এই শিল্পাদর্শের প্রতিষ্ঠা সুখী আর 
শান্তিময় জীবনের প্রতিষ্ঠারই নামান্তর । তার মন দাম্পত্য প্রেম তথ! 
পারিবারিক জীবনের সাফল্যের ওপর অতিমাত্রায় নিভ'রশীল । কিন্ত 
বর্তমান সামাজিক পরিবেশ তার মানসিক সখ লাভে আর আদশে'র 
রূপায়ণে অনুসরণে শৃধূ প্রতিক্লতারই স্থ্টি করে । পরিবেশের সাথে তার 
সংগ্রাম তাই অনিবার্ধ। আলাউদ্দিন আল আজাদের চিত্রী এই সংগ্রামে 
জয়ের পথ খুঁঙ্ছে পেয়েছে একদা অমানিতা এক নারীকে (পরে খে- 
নারী তার স্ত্রী) দেহে প্রেমে আপ্লত করে তার অবৈধ মাতৃত্বকে মর্যাদার 
উত্তক্গ শিখরে বসিয়ে । পথ-সন্ধানের সময় সে চায় সমাজের আমূল 
পরিবর্তন ঘটাতে । সে তাই আধুনিক চিত্রী-সমাজের একাংশের 
উচ্ছঙ্খলতার নিন্দুক এবং ভিক্ষে দিয়ে ভিক্ষের ব্বত্তি জীইয়ে রাখতে 
অনিস্ছ,ক। কিন্ত তার এই আদশ' কেবল উক্তিতেই সীমাবদ্ধ । তার 

গ্রামের প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত দেওয়ার মতে! কোনে! ঘটনাই উপন্যাসে নেই । 

অন্য দিকে, যে সুখী এবং মহৎ মাতৃত্বের সম্মাননা কাহিনীর প্রাণ, তার 
সঙ্গে জড়িত চরিত্রটকে স্বগৃহের বাইরে অবিচ্ছেগ্ঠভাবে সমাজের অঙগীভূত 
ব। টাইপ চরিত্র হিসেবে দেখাবার উপযোগী পর্ধিবেশ বা ঘটনাও 
লেখক স্থষ্ট করতে পারেননি । তার চিত্রীর তৈলচিন্র তাই "মাস্টার 
পীস' হয় না॥ হয় শুধু 'ভেরি নিয়াও % মাস্টারপীস । 
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আলাউদ্দিন আল আজাদের স্বিতীয় আদশ বাদী উপন্তাস ক্ষুধা 
ও আশা" ১১৯১৪) শিল্পগুণে “তেইশ নঘ্বর তৈলচি র'-এর তুলনায় দরিদ্র, 
কিন্ত সমাজের পটে অনেক বেশী প্রতিষ্ঠিত। 'যাকে বল চলে গণ- 
জীবনের উপন্তাস, আমাদের সাহিত্যে তার প্রথম প্রকৃত নিদশন 
ক্ষুধা ও আশা" । উপন্তাসখানির কাহিনী পঞ্চম দশকের প্রথমাংশের যুদ্ধ 
এবং দুভিক্ষের ছায়াতলে বিস্তুত। এই কাহিনীর হুচনা দুভিক্ষে পাঁড়িত 
চাষী হানিফ, তার স্ত্রী ফাতেমা, কন্ত1া জহু আর পুত্র জোহার বাস্ত- 
ত্যাগে এবং সমাপ্তি হানিফের ম.ত্যু, ফাতেমার দাসীত্ব, জহুর অনিচ্ছ,ক 
দেহব্যবসায় আর জোহার আশাবাদী জীবনসংগ্রামে ৷ কাহিনীর এহেন 
পরিসরে লেখক যুদ্ধ এবং দুভিক্ষের নানাবিধ ফল, তৎকালীন রাজনীতির 
সুস্ব-অসুস্থ বিভিন্ন ধারা-উপধারা, নগর-সমাজের সঙ্কট, হিন্দু-মুসলিমের 
সম্পর্ক ইত্যাদি বছ বিষয়ের অবতারখ৷ করেছেন । তা সত্তেও তার কাহিনী 
তৎকালীন সমাজের পণপঙ্গ ফোনে! চিত্র তুলে ধরে না। এর প্রধান 
কারণ, স্বাধীনতা-সংগ্রামের ব্যাপকত। আর তীব্রত তার দৃষ্টিপটে অনুপস্থিত। 
বুদ্ধিজীবী মহলের যে পরিচয় কাহিনীর পৃণণতা বিধানের জন্তে বিবৃত 
হয়েছে, তাও মুল কাহিনীতে স্থগ্রধিন্ত নয় । সর্বোপরি, আলাউদ্দিন আল 
আজাদের নায়ক জোহ তার বয়েসের এবং অভিজ্ঞতার তুলনাক্স বড়ে। বেশী 
সমাজসচেতন। সাদ। কথায়, এচড়ে পাকা । এবং উপসংহারে গোকির 
বিখ্যাত গঞ্প 'একটি মানুষের জন্ম'-এর প্রভাবে সে চরিত্রের স্বাভাবিক 
প্রবণতাদি থেকে নির্মমভাবে বঞ্চিত। পাকিস্তানের জন্তে বঙ্গবিভাগ, 
ইংরেজশাসনের কালগত দৈর্ঘ্য ইত্যাদির মতো! কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে 
লেখক কিছু ভুল তথ্যও পরিবেশন করেছেন । 

শওকত ওসমানের ক্রীতদাসের হাসি" (১৯৬২ ) অপরাজেয় মানব- 
মনের কাহিনী । আবুল মনম্থর আহমদ” আলাউদ্দিন আল আজাদ 
প্রমুখ উপন্তাসফার তাদের আদর্শ আর বক্তব্যের পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে 
চেয়েছেন মোটানুটি হিসেবে সাম্প্রতিক কালের চৌহদ্দিতে। কিন্ত শওকত 
ওসমানের 'ক্রীতদাসের হাসি'-র পরিমণ্ডলকে বোধ হয় কোনো দেশ 
বা কালের গণ্ডীতেই স্বাপন করা চলে না। তীর নায়কের ঘোষণা, দীরহাম- 
দৌলত দিয়ে গোলাম কেনা যায়। বাদী কেনাও সম্ভব কিন্ত তাদের হাসি 


১৪৭ 


কেন। যায় না। এই ঘোষণার স্থান হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছেন ক্ষমতা 
এবং ধনের গর্বে মত্ত হারুণ-অর-রশীদের বাগদাদকে । সেই সামন্তবাদী 
বাগদাদের থেকে আধুনিক ধনতশ্ত্রী সমাজের বা তার ক্রীতদাসের থেকে 
ধনতশ্বী সমাজের হাতে বন্দী মানুষের কোনো পার্থক্যই নেই। তাই, 
স্চন্দেই বলতে পারি, মানুষের যে-হাসি তার স্বাধীন আত্মার প্রতীক, 
তা কোনো দেশে কোনো কালেই নিজের উৎস ছাড়া আর কাউকেই 
মানে না এবং অন্তের হুকুমের আওতায় পড়লেই সে যায় নির্বাপিত 
হয়ে। শওকত ওসমান অবশ্যি এই সত্যকে দেশ-কালের উধ্বে স্বাপনের 
পর তার প্রয়োগক্ষেত্রের সন্ধানে বেরিয়ে কাহিনীর শেযাংশকে ( উপন্তাসে 
আসলে য1 পূর্ভাষণ ) যুক্ত করেছেন এদেশের মাটির সাথে । যেখানে 
তার একটি সম্প্রসারণ দেখি ঃ এককালে হয়তে। মানুষ কোনো কোনো 
অবস্থার কাছে হার মেনেছিলো এবং জীবনের একটি লক্ষ্য থেকে 
বিচ্ছিন্ন হলে সে সার্থকতার আর কোনো পথ খুঁজে পেতে। ন। কিন্ত 
এদেশের তথা একালের মানুষ ব্যর্থতার সম্মখে পড়লে এক বারেই হাল 
ছেড়ে দিতে রাজী নয় । 

“সমাগম (১৯৬৭) শওকত ওসমানের দ্বিতীয় সামাজিক উপন্তাস । 
তবে, তার প্রকৃত পটভূমি পৃথিবীর মানবসমাজ । চরিত্রে ফ্যানটাসি 
জাতীয় এবং শেষাংশে নাটকের আঙ্গিকে লিখিত এই উপন্তাসখানির 
আগ্চোপান্ত হালক। রসে জারিত। কিন্তু সে শুধু তার বাহ্যিক 
রূপ। সে-্রসের সামান্ নীচেই নিরতিশয় গ্রভীর বিষয়ের 
সমাবেশ ধৃশ্মমান। 'সমাগম-এ বত'মান আলে।-২।৩ওরার লালিত কিছু 
মানুষের প্রতিচ্ছবি আছে বটে॥ কিন্তু মুখ্য ভূমিকাগুলিতে অবতীণ” 
্রস্থিতপ্রাণ কয়েকজন মনীধী আর মহাপুরুষ, অবশ্যই স্থিতপ্রাণ মানুষের 
বূপে। এদের মধ্যে রয়েছেন কবি আলাওল, বার্ণাড শ" রল'?, মাইকেল, 
হাজী মহসীন এবং বিদ্ভাসাগর । শেষ দৃশ্যে প্ববীন্্রনাথ এবং টলস্টয়ও 
কয়েক মুহ“তে র জগ্যে আবিভূঁত হন। উপন্তাসের ঘটনাবলীর বিন্যাস 
এই সব মশীধী আর মহাপুরুষের সাহিত্য এবং জীবনদর্শনের মমবাণীর 
সরন বিচারে। কিন্ত মূল লক্ষ্য মানুষের কল)াণ আর শান্তির বাণী 
উচ্চারণ। যে-বাণী আজ সার বিশ্বের সকল শুভবুদ্ধি মানুষের কণ্ঠেই 


৯৪৮ 


আকৃতির রূপে ধ্নিত। শওকত ওসমান একে সংক্ষিপ্ত কটি কথার 
মাধ্যমে স্বণপদবীর মতো করে আমাদের চোখের সুমুখে ফুটিয়ে তুলেছেন, 
“মানুষের বিশ্বত্রাতৃত্ব অক্ষয় হোক” ধ্বংস হোক, সাম্রাজ্যবাদিগণ ও 
তাদের অনুচরের ধবংস হোক+ মানুষের নিবোধতম সংগঠন হিসাবে 

ংস হোক যৃদ্ধ।' বক্তব্যের এই আতন্তজাতিকতায় এবং বাচনভঙ্গির 
আর রচনাকৌশলের অভিনবত্ধে “সমাগম আমাদের উপন্তাসসাহিত্যে 
অনন্ত । 

“সমাগম -এর পর শওকত ওসমানের আরে দুখানি উপন্তাস প্রকাশিত 
হয়েছে । প্রথম উপন্যাসখানির নাম 'চৌরস্ধি” (১৯১৬৮)। এর কাহিনী 
রূপকাশ্রয়ী এবং তার বুনিয়াদ চোর-গও1 শ্রেণীর কয়েকটি মানুষের 
সমাজবিরোধী কার্ধকলাপের বিচিত্র পদ্ধতি । নায়ক কাল্প,র কাহিনীতে 
বত'মান কালের সমাজের তথাকথিত ভদ্রজনদের কিছু কেদময় চিত্রও গ্রথিত 
হয়েছে । কিন্তু এইটুকুই কাহিনীর একমাত্র ব। প্রধান বৈশিষ্ট্য নয়। 
চৌরসদ্ধি'-র কাহিনীর মুল লক্ষ্য তথা বৈশিষ্ট্য রপকের আবরণে উপ- 
মহাদেশের শোষক-লুষ্ঠকদের প্রতিদ্বন্দিত! এবং স্বার্থের খাতিরে দেশবিভাজক 
মীমাংসার মাধ্যমে সেই প্রতিদ্বন্দিতার অবসানের ইতিকথা ব্ণনা। | কিন্তু 
বহু দূর থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতার বুনিয়াদে গড়া রূপকে আশ্রিত বলে 
ঘটনাবলীর পরিকল্পন। স্পটতঃই কৃত্রিম এবং বণহীন। এমনকি. অভিজাত 
আর শ্ল্যাং শবের নিপুণ মিশ্রণে নিমিত বাগভঙ্গিও তার দুর্বলত] ঢাকা 
দিতে পারেনি । বরং দেখা বায়, অতিচটুলতায় আর কিছু অশালীন শব্দের 
ব্যবহারে শেষ পর্যস্ত কাহিনী তার বক্তব্যের ভারটুকু হারিয়ে ফেলেছে । 
বিষয়ের দিক থেকে তর্কাতাতরূপে বিশিষ্ট হয়েও “চৌরসদ্ধি' তাই শওকত 
ওসমানের দূবলতমে উপন্যাস । 

'রাজা উপাখ্যান' (১৯৭০) শওকত ওসমানের চতুর্থ বিভাগোত্তরকালীন 
উপন্তাস, যার পটভূমি এতিহাসিক কিন্ত কপ্িত। লেখক এর কাহিনীকে 
অভিহিত করেছেন "শাহনামা'"র এক অলিখিত কাহিনী বলে । শাসকরা 
নির্রেদের বাচিয়ে রাখতে চান জ্ঞানবিষ্ঠ। আর তারুণ্যের বিনাশের মাধামে, 
কিন্ত তীদের সে-প্রয়াস শেষ পরন্ত তাদেরই অন্ধকারে ঠেলে দেয় এবং প্রকৃত 
শাসক তিনিই হন, যিনি জনসাধারণের ইচ্ছেয় ইচ্ছে মেলাতে পারেন, - এই 
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বক্তব্যের কাঠামোতে নিমিত 'রাজ। উপাখ্যান'-এর কাহিনীর মুল নায়ক 
সম্রাট জাহুক। তিনি অভিশপ্ত এবং তার কণ্ঠদেশ দুটি গোখরে। সাপের 
স্বারা পরিব্ত। সাপ দুটির খোরাক তরুণ-তরুণী এবং জ্ঞানী-গুণীজনের 
মগজ, মার সরবরাহে যতি পড়লে সম্রাট নিজেই খোরাক হবেন । শেষ 
পর্যস্ত আপন কন্তা এবং মগজের জন্যে বন্দীকৃত এক. তরুণের চেষ্টায় 
তিনি রক্ষা পান এবং নিজেকে জনগণের দাস বলে থোষণ। করেন । 
এই লোমহর্ষক কাহিনী অনেকাংশেই সংক্ষিপ্ত, খণ্চিত্রের সমাহার । 
খণ্ডচিত্রগুলি সব ক্ষেত্রেই সার্থক, এমন কথা হয়তে৷ বল। যাবে না।। 
কিন্ত সমাহর শাসক-শোষক সমাজের--এবং প্রাচীন পারস্তেরও-_কিছু 
উপাদেয় চিত্র তুলে ধরেছে । চরিত্রগুলির অধিকাংশই স্বপ্পরেখ এবং 
অসপ্পুর্ণ যদিও আকর্ষণ কারোই কম নয়। মোটামুটি হিসেবে সম্পূর্ণ 
কেবল হরমুজ, যার বৃদ্ধির বলে সম্রাট মুক্তি পান। 

স্থিতলক্ষ্য জীবনবোধে এবং যুগচেতনার গভীরতায় আমাদের আরো 
কয়েকখানি উপন্যাস সচ্ছল । এগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট শহীদুল্লা 
কায়সারের “সংশপ্তক' (১৯৬৫) এবং সরদার জয়েনউদ,দীনের “অনেক 
গর্যের আশা? (১৯৬৭)। “সারেং বো"ভে শহীদুল্লা কায়সার ব্য 
মানসে, অতি সংক্ষিপ্ত পরিসরে মানুষের আত্মরক্ষার যে সংগ্রামী প্রবণত। 
লক্ষ্য করেছেন, তার দ্বিতীয় উপন্তান “সংশপ্তক'এ তা-ই জুবিস্তীণ' 
পটভূমিতে, ঘটনাসঙ্ক,ল আর জনবল পরিবেশে এবং সমাজতাত্বিক 
বিশ্লেষণের মাধ্যমে চিত্রিত। মোটামুটি হিসেবে পঞ্চম দশকের শুরু 
থেকে শেষ অবধি সংস্থিত 'সংশপ্ুক' এক দিকে যেমন অবন্পীয়সাণ 
সামস্তবা'ণী ধ্যান-ধারণায় লালিত মুসলিম অভিজাত গ্রেণার মানসিক 
ছন্ব-সংঘাত আর স্বাভাবিক মবত্যুর কাহিনী, অন্য দিকে তেমনি মুসলিম- 
সমাজের ক্রমিক জাগৃতির ইতিহাস | ধর্সীয় গৌড়ামির প্রতীক দরবেশ 
চাচা! বা সর্বতোভাবে অন্তঃপুরিকা বড়ে। সৈয়দগৃহির্ণী যে সামাজিক 
শ্রেণীর প্রতিনিধি, তারই পঢনশীল, ভিজে মাটিতে জন্ম নিয়েছে নতুন 
যুগের নতুন প্রাণ,--প্রথমে সঙ্ীণ'দষ্টি এবং তার পরে সেকান্দরের প্রভাবে 
মোহমূক্ত--জাহেদ । এবং নবীন মুসলিম নারী-সমাজের আদরার প্রতীক 
রাবুও । যৃদ্ধ-দূতিক্ষ-দাঙ্গার পটভূমিতে জাহেদ, দ্রাবু এবং (পরে বিব্রতমন। ) 


১৫০ 


সেকান্দরের স্বাধীনত-সংগ্রাম আর নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার সাধনায় 
ফেলু' রামদয়াল আর তাদের সম শ্রেণীর কিছু মানুষ প্রবল প্রতিপক্ষ ৷ 
এখানে স্থল রেখায় উপস্থাশিত, এই তথ্যটি পঞ্চম দশকের মুসলিম 
সমাজমানসের বিভিন্ন প্রবণতার এক এঁতিহাসিক বিশ্লেষণে লব্ধ ৷ 
এবং বিপ্লেষণটিকে সম্পূর্ণ করেছে মালুর কাহিনী । যা বাকুলিয়ার 
সৈয়দ প্রিবারের কাহিনীর সাথে যুক্ত হয়েও স্বতশ্র, 'সংশগুক'-এ চিত্রিত 
সমাজের সাংস্কতিক নবজাগরণের ধারানুসরণ ) সব মিলিয়ে এগ্রস্থে 
বিষয়ের আর বক্তব্যের পরস্পরনিভ'র যে সম্পূর্ণতা পাই, আমাদের 
উপন্যাসসাহিত্যে তা সত্যিই দূলভ”। কিন্তু, দুঃখের সঙ্গেই স্বীকার্ধ, 
শিল্পবোধের আর রচনায় সংযমের অভাবে সংশগুক' দীন। পড়বার 
সময় অনেক ক্ষেত্রেই মনে হয়, এপ্গ্রস্থ ঘেন বেহিসেবী পরিকগ্ননার এক 
রাশ ঘটনার বিশৃঙ্খল বিন্যাস । 

'জীবনক্ষুধ।', 'সংশপ্তক আর "ক্ষুধা ও আশা'শর মতে। “অনেক 
দুর্যের আশার কাহিনীর কালও মোটামুটি হিসেবে পঞ্চম দশক এবং 
তার পটভূমিও স্ুবিস্তত। কিন্ত “অনেক ত্র্ষের আশা'-য় বিষয়ের যে 
দুটসংবদ্ধা শিপ্পান্গ কূপ দেখি, তা পূৰোভ্ড উপন্তাসগুলিতে নেই। 
বন্গতঃ, ওপরে আমরা আদর্শবাদী, ধ্গসচেতন উপন্টাসবর্গে গণ- 
জীবনের উপন্যাসের যে বূপাভাস দিয়েছি, 'জীবনক্ষুধা , “গুধা ও আশা", 
“সংশাপ্তক' ইত্যাদির সমঘ্বয়ে গঠিত সে-উপবর্গে “অনেক সর্ষের আশাই 
একমাত্র সামন্ততঃ সার্থক রচন1। উপন্তাসের উপকরণ হিসেবে বর্ণাঢ্য 
পঞ্চম দশকের ঘটনাবলীর বৈচিত্র্যে আবুল মনসুর আহমদ থেকে শুরু 
করে সরদার জয়েনউদীন অবধি সব উপন্টাসকারই মুগ্ধ । এবং সবাই তৎ- 
কালীন সমাজের স্বরূপ বিশ্লেষণে তৎপর । কিন্তু উক্ত দশকের অন্থতমে। 
প্রধান ঘটনা পাকিস্তান আন্দোলনের (ধা আজ ইতিহাসের অন্তভু'জ্ত 
এবং কার্ধতঃ যার জন্যে সরদার জয়েনউদ দীন তার উপন্ঠাসকে ইতিহাস 
আশ্ররী বলে দাবী করেছেন) মথার্থ বিচার-বিশেষতঃ, তৎকালীন 
সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতির আলোকে - আমর! 
'অনেক সুর্যের আশাশতেই প্রথম পেয়েছি | ক্ষুদ্ধ, সিনিকপ্রতিম প্রান 
শ্রমিক ইআফিলের অনুভবের জের টেনে এবং পুলিসের ওলীভে নিহত 
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সংগ্রামী শ্রমিকনেত1] হায়াং খার জীবনকথার বর্ণনায় পঞ্চম দশকের 
যুদ্ধ এবং দুভিক্ষে পীড়িত বাংলার যে চিত্র এগ্রন্থে রেখায়িত তাকে 
এক কথায় বল! চলে তৎকালীন মুসলিম-সমাজের আশাবাদী মানসপ্রবণতার 
চালচিত্র । 

“অনেক সুর্যের আশা"-র সমবয়েসী উপন্তাস মঈনুদ্দীনের নয় সড়ক'-ও 
(১৯৬৭) আশাবাদী রচন। । চরিরে আদর্শবাদী এবং কোনে কোনো 
জায়গায় জনজীবনঘেষা এই উপন্তাসখা নিতে ঘুগচেতনার আভাসও পাওয়া 
যাবে। কিন্তু মঈনুদ্রীনের যুগচেতন। সঙ্কীর্ণ ধারণায় লালিত। তার 
কাহিনী বিভাগোত্তর কালের পটভূমিতে সংস্থিত। এবং তার পল্লবায়ন 
'রদ্দিমাল ব্যবহার-সংস্থা নামক একটি শিক্পপ্রতিষ্ঠানের মালিক-পরিচালকদের 
জীবন আর আদর্শকে বেন্্র করে। প্রতিষ্ঠানটর লক্ষ্য আবর্জনাকে 
ব্যবহার্য রূপ দেওয়া । এর সঙ্গে ক্রমে ক্রমে যুক্ত হয় অন্যান্য বর্মন্ুচী। 
জাতি গঠনের উদ্দেশ্টে আদর্শ শিশু-প্রতিষ্ঠান স্থাপন, আদর্শ পত্রিকা 
প্রকাণ, সমবায়ভিপ্তিতে গ্রামোন্নয়ন ইত্যাদি । উদ্দেশ্যাবলী মহ, সন্দেহ 
নেই। কিন্ত সব উদ্দেশ্ই সমাজের সমশ্াদি-সম্পকিত ভূল- এমনকি, 
কোনো কোনে। ক্ষেত্রে স্ববিরোধী মতবাদের গার! পালিত এবং উচ্চশিক্ষিত 
ধনিক শ্রেণীর দুটি মানুষের দ্বার! অন্যের ওপর আরোপিত । ওপর থেকে 
চাপিয়ে দেওয়। সমাধান যে সব সময় সমাজ বা জাতির কোনো সমন্তার 
প্রকৃত সমাধান নয়, কাহিনীম্পৃষ্ট সকল সমস্তারই মূল যে অর্থনৈতিক 
ব্যবস্থায় নিহিত. লেখক তা জানেন না। তিনি তাই সমস্যাগুণির 
সমাধান খুঁজতে গিয়ে প্রায় কেত্রেই রঙ্দি মালেক মচন্চো এক আদর্শকে 
আকড়ে ধরে নিজের অজানতে কেধল ইউটোপ্নার কান! গলিতে ঘুরে 
মরেছেন। তার নায়ক-নারিক! যদি কোনে। সাফল লাভ ধরে থাকে, 
তবে ত। তাদেব আদর্শ আর কর্মপ্রচেষ্টার ওণে নয় । সেটা প্রায় সর্বতো- 
ভাবেই লেখকের ইচ্ছের ফল। তার নিজস্ব ভুল বানান আর ভুল 
অর্থে প্রযুক্ত শবন্দাবলীতে কণ্টাকিত “নয়৷ সড়ক?-এর কাহিনী তাই থামবার 
জায়গা পেরিরেও বন দূর এগিয়ে গেছে এবং যখন সিছ্েটের গ্রণভোটের 
এক কর্মীকে গোর করে মহাপুরুষ বানিয়ে অকত্মাৎ থেমে পড়েছে, তখন তার 
ঘটনা-পরিবল্পনা, আদ*, উদ্দেশ্য, সমজ্ই হয়ে উঠেছে বস্ততঃ হাম্বাকর | 
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সত্যেন সেনের “পদচিহ্ন'-এর (১৯৬৮ ) কাহিনী এর ঠিক বিপরীত । 
এই উপন্যাসে আমরা যে দৃষ্টির সাক্ষাৎ পাই, ত1 দেশের সকল সমস্যার 


প্রকৃত মূলে নিবদ্ধ। “পদচিহ্?-এর কালগত পটভূমিও, £নয়। সড়ক'-এর 
পটভূমির মতোই, বিভাগোত্তর যুগ। অসমসাহসী এই উপন্যাসখানিতে 
লেখক যে-সমস্ত সমন্থার অবতারণ। আর আলোচনা করেছেন এবং 
সমাধানের ইচ্ছিত দিয়েছেন, সেসবের সম্পর্কে আমরা সবাই অল্পবিস্তর 
সচেতন । কিন্ত সমন্তাগুলির স্বরূপ নিধণরণের ব্যাপারে আমাদের মন 
বড়ে। স্পর্শকাতর । এবং যখন আমরা সেগুলির দিকে দুটি দিই, সে-দৃটি 
সাধারণতঃ একদেশদশিতার উধ্বে ওঠে না। এমনকি, অতি উদার, 
বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজতহ্বে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটে 
কদাচিৎ। 

'পদচিহ' "এর নায়ক আনিস এক সত্যিকার ব্যতিক্রম । সে সুস্থঃ 
হচ্ছ আর নিভুল সমাজচেতনায় ভাস্বর । এমন চরিত্র আমর। 'পদচিহ্ন'- 
এর আগে বা পরে বিভাগোত্তর কালের আর কোনো উপন্যাসে 
দেখিনি। আনিসের এহেন অনন্থতার মূলে আছে তার তত্তবজ্ঞানের 
সাথে অভিজ্ঞতালন জ্ঞানের মিলন তথ অপ্রিয় সমস্বার মূল সন্ধানে আর 
সমাধানের ইঙ্গিত দানে বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজদর্শনের অকুতোভয় প্রয়োগ | 
সত্যেন সেনের এই উপন্তাসের কাহিনী আসলে তার ছোটে একটি 
ভ্রমণের কাহিনী । সে গিয়েছিলে। তার হিন্দু বন্ধু সুবিনয়ের গ্রামের বাড়ীতে 
বেড়াতে । সেই অবকাশে শুবিনযদের এবং আশপাশের আরে দুই- 
একটি গ্রামও তার দেখা হয়ে যায়। এই ভ্রমণের সময় সে নানাবিধ 
ঘটনার আর সমস্যার সম্ঘুখে পড়েছে ৷ যেমন, হিন্দু পরিবারের স্পর্শ-বিচার, 
পাকিস্তানী হিন্কু সমাজের মানসিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা, শ্বাধীনতা- 
সংগ্রামের এতিহা, শ্রেণীসংগ্রাম ইত্যাদি। তাকে কতকগুলি ছোটো 
কিন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্তারও মোকাবেলা করতে হয়েছে । এই সমন্যাগুলির 
মধ্যে আমরা পাই শিক্ষিতে-অশিক্ষিতে ছন্ব, বাঙালী শরণার্থরি গ্রাম- 
বাসের অসুবিধা, শিক্ষিত এবং ধনিক শ্রেণীব শহরমুখিতা, মুসলমান কর্তৃক 
হিন্দু নারী হরণ আর হিন্দু-মুসলিম বিবাহ । বস্ততঃ, লেখক পাকিস্তানী 
আমলের কোনে! উল্লেখযোগ্য সমন্তাই বাদ দিতে চাননি । কিন্ত, সুখের 
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বিষয়, একখানি উপশ্তাসের সন্কীর্ণ পরিসরে এতোগুলি সমস্য টেনে নিয়ে 
এলেও, সর্বত্রই তিনি সমশ্তার মুল কারণ এবং তার প্রকৃত সমাধানের 
দুষ্পষ্ট ইঙ্গিত দিতে সক্ষম হয়েছেন। এবং তার চেয়েও বড়ে। বর্া,-_ 
সমশ্তার উপরিপ্রদর্ত তালিকা! থেকেই দেখা যাবে, পিদচিহ'-এ এমন 
কতকগুলি সমন্তার অবতারণ। আছে, কোনে! মুসলিম লেখকের রচনায় 
যার সমাধানের ইঙ্গিত দান তে। দূরের কখ!, আলোচন। থাকলেও তা 
অত্যন্ত হালক1-- এমনকি, হাস্তকর-মনে হত। তবে, দেশের সমস্ত 


সমস্যাকে মাত্র একখানি উপন্যাসে দেখবার গ্রয়াসের একটি কুফলও 
আছে। “পদচিহ্ন'-এ এই কুফলটি মারাত্মক । এর কাহিনী স্কেচের সীমা 


ছাড়িয়ে কোথাও স্তবসংবদ্ধ ব্ূপ নিতে পারেনি। লেখক যদি তার 
কাহিনীকে সুসংবদ্ধ এবং আর একটু বিস্তারিত করতেন, আমার বিশ্বাস, 
পদচিহ্ন" তাহলে কেবল এখানকারই নয়, সমগ্র আধুনিক বাংল! সাহিত্যের 
অন্যতমে) শ্রেষ্ঠ উপন্াস হয়ে উঠতে] । 

পরবর্তী কালে সত্যেন সেনের আরো কয়েকখানি উপন্ত।স প্রকাশিত 
হয়েছে । কিন্ত আলোচনার বর্তমান পর্যায়ে আমর] মাত্র তিনখানির 
উল্লেখ করবে! । উপন্যাস ভিনখানির নাম “সাত নঘ্বর ওয়ার্ড (১৯৬৯), 
উত্তরণ” (১৯৭০), আর “মা" (১৯৭৯) । 

“সাত নহ্বর ওয়ার্ড চরিত্রে গ্রণমুখী উপন্তাস। যে গণঠেতন। 
সমকালীন সমাজের প্রায় সকল স্তরেই দেখা গেছে এই উপন্যাসে তার 
সুস্পষ্ট প্রতিফলন আছে । এর কাহিনী হাসপাতালকেন্দ্রিক । বর্তমান 
আলোচনা থেকে দেখা যাবে, এ"ক্লাতীয় উপন্বাস আমরা আগেও 
একাধিক পেয়েছি । এবং যদিও গণচেতনায় দিপ্ধ নয়, তবু সেগুলির 
কাহিনীও মোটামুটি হিসেবে যুগসচেতন। তবে, “সাত নম্বর ওয়ার্ড এর 
কাহিনী সেঞ্জলির তুলনায় অনেকখানি অগ্রসর । ফাহিনীটির বর্ণনাকারী 
একজন অসুস্থ রাজবন্দী, ধাকে হাসপাতালে থাকতে হয় প্রহরাধীনে ৷ 
( প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়, লেখক নিজে একাধিকবার রাজবন্দী অবস্থায় হাস- 
পাতালে গেছেন। ) কিগ্তু কাহিনীতে তার ভূমিক! ঠিক সক্রিয় নয়, যদিও 
আশপাশের রোগী, নাস”, ডাক্তার, ওয়া” বয় প্রমুখের কান্জকম', 
কথাবাতণ আর আচার-আচরণ তিনি মনোযোগ সহকারে লক্ষা করেছেন 


১৫৪ 


এবং তাদের সুখ-দুঃখের ভাগ নিতে চেয়েছেন। কাহিনীর মুখ্য বিষয় 
নস'দের হাসপাতাল-জীবনের চিত্রণ আর অধিকার আদায়ের আলোলন। 
এর মধ্যে বাইরের কিছু কথাও এসে পড়েছে। আর আছে অন্তান্ত 
রোগী, ডাক্তার আর ওয়া বয়ের কথা। বিশেষ করে, মজনু নামে 
এক বালকের করুণ ইতিহাস,-হাপপাতালে যার দুটি পা-ই কেটে ফেলা 
হয়। সবার কথ। মিলিয়ে উপন্তাসে যে স্বচ্ছ, সাবলীল কাহিনী গড়ে 
উঠেছে, ত। যে কোনে! পাঠকেরই মনে দোলা দেবে । এমন সুলিখিত 
এবং সুসংবদ্ধ কাহিনী সত্যেন সেনের খুব ধম উপন্তাসেই আছে । 

সত্যেন সেনের বৃহত্তমো- প্রায় পাচশে। পৃষ্ঠার উপন্তাস--'উত্তরণ' প্রকা- 
শিত হয় ১৯৭ সালে। এ-উপন্তাস একটি সাধারণ মানুষেব্র প্রগতিশীল 
চেতনার উন্মেষ আর বিকাশের এক মহাকাব্য শ্বব্বপ। অপিচ, তার 
মাধ্যমে লেখক আমাদের বিভাগপূর্ককালীন- এবং বিভাগোত্তর কালেরও 
প্রথম কয়েকট বছরের--সমাজের তথা রাজনীতির বহু সমস্যা, শোষণ 
আন সংগ্রামের চিত্র তুলে ধরেছেন। নায়ক মালেক অত্যাচারী পিতার 
সন্তান, কম'জীবনের শুরুতে শোষক মাতুলের আশ্রয়ে পালিত। তারপর 
এক সহকর্মীর প্রেরণায় আর নিজের অভিজ্ঞতার উসফানিতে শুরু হয় তার 
অগ্রযাত্রা! । যে-যাত্রায় তার সম্গংখে আসেন আতা আর সিদিকের 
মতে উদারপন্বী রাজনীতিক, হারুণ, মাসুদ আর দীন মোহাম্মদের মতো 
প্রগতিশীল কর্মী । ফল, শেষ পর্যস্ত সে সংগ্রামী শ্রমিক-কর্মীতে পরিণত । 
কিন্ত তার এই পরিণতিতে কেবন অপরের প্রেরণ! আর সাহচর্য বা 
বৃহত্বরে৷ সমাজের সমস্ত বা! ঘটনাবলীই' সাহায্য করেনি, ব্যক্তিগত 
জীবনের বহুবিধ সমশ্তাও এতে বড়ে। ভূমিক1 নিয়েছে, বিশেষতঃ, তার 
এই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যে, উক্ত সমস্তাবলী বস্তুতঃ সামাজিক সমস্যারই 
অঙ্গ। এবং সে সাধারণভাবে মানুষের সমাজতাগ্রিক সংগ্রাম তথা 
অগ্রগতির প্রতীক । এদিক থেকে উত্তরণ সত্যেন সেনের এবং আমাদের 
আদর্শবাদী উপন্তাসসাহিত্যের সবশ্রেষ্ঠ রচনা । কিন্ত লেখকের অন্যান্ঠ 
গরশ্থের মতে এগ্রন্থেও রচনাশৈলীর কোনো শিল্পগুণ নেই, বিশেষতঃ, 
ভাষায় । যা আছে, তা হল কয়েকটি অপরূপ চরিত্র," কদমালি, মালেক, 
মনোজ আতর্থাী, রফু, মাস্্দ প্রমুখ । (প্রসঙ্গতঃ, নারী-চরিত্রগুলি 


১৫৫ 


যেন প্রায় ক্ষেতেই ছাঁচেন্টালা।) আর রয়েছে এক অপৰপ কাহিনী, 
যা শ্বাভাবিক জীবনপ্রবাহের মতোই আপন বেগে আর বেচিত্ক্ে 
পাঠককে শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায় । এবং প্রমাণ করে, সতোন সেন 
ফাহিনীনিমণণে বাস্তবিকই ওশ্াদ। 


“মা বুটিশ আমলের রাজনৈতিক আন্দোলনের এক ক্রান্তিকালের 
স্মারক । এ-্গ্রচ্থের মূল উপজীব্য সম্তাসবাদী আন্দোলনের স্বত্যুর হুচনা 
আর সাম্যবাদী আন্দোলনের ুত্রপাত। সগ্রাসবাদী আন্দোলনের 
এক পর্যায়ে তার কিছু কর্মী সাম্যবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েন। “মার 
প্রধান চরিত্র প্রবাল তাদেরই প্রতিনিধি । গ্রন্থের সকল ঘটনা 
এবং বাকী সমস্ত চরিত্র তাকে কেন্দ্র করেই আবতিত হয়েছে । 
আবর্তন বস্ততঃ এক সংঘাত, পুরাতন সম্াসবাদের সাথে নতুন 
'সাম্যবাদের ছন্। এ-ছন্দের চিত্রণে কোনো পক্ষকেই অবশ্যি লেখক 
পৃণ“কপে তুলে ধরেননি। তবে, সন্রাসবাদের পরাজয় এবং সাম্যবাদী 
আন্দোলনের বিস্তুতি ফাহিনীতে স্পষ্ট । নামচরিত্র মা (অসীমা), 
বীথি এবং আরে দুই-একটি চরিত্র যে শেষ পর্যস্ত সাম্যবাদের দিকে 
ঝুঁকে পড়েছে, তার কারণ ঠিক নতুন রাজনৈতিক চেতনা বা অভিজ্ঞতা 
নয়, প্রবালের প্রতি তাদের হ:য়ের দূবলতা। অসীমাতে গোকির “মার 
মূল চরিত্রের কিছু প্রভাব আছে,-বিশেষতঃ, শেষ দিকে । 


বৈচিত্র্য সন্ধানের অভ্যাস শিক্দীমানসেব মজ্জাগত । এই অভ্যাসের 
ফলেই বিভাগোত্তর কালের উপন্যাসে উপরি-্উক্ত বর্গগুলির বাইরে, 
ভিন্নতরে। শ্রেণীর কিছু উপন্যাসের আবিভণাব ঘটে । বত'মান আলোচনার 
শুতে এ-জাতীয় উপন্যাসকে আমরা “মনস্তাত্বিক' নামে চিহ্নিত করেছি । 

কিন্ত বলে রাখা ভালো, এমন চিহ্থ দানের কারণ কেবল স্ুব্যবহার্ষ 
শন্দের অভাব । ফ,য়েড, পাভলভ, এলিস প্রমুখ মনোবিজ্ঞানী আর 
যোৌনতত্ববিদের গবেধণার প্রভাবে বত'মান শতকের গ্রতীচীতে শিল্প- 
সাহিত্যে চিন্তার যে নহুন ধারা এবং মানপরহসোর যে নতুন বিপ্লেষণ 
দেখা যায়, আমাদের মনস্তাত্বিক উপন্যাসগুলি অবশ্যই সর্ধাংশে সে সবের 
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ঘারা আকৃষ্ট নয়। পরত্ত, উক্ত ধার] জার বিশ্লেষণ যদিচ এই উপন্তাসগুলির 
লেখকমহলে যথেষ্ট জনপ্রিয়, তাদের স্ষ্টির প্রকৃত এবং যথার্থ পরিচয়জ্ঞাপক 
বিশেষণটির নিকটতমে। প্রতিবেশী সম্ভবতঃ “মনোময়' । বস্তুতঃ, মনোময়তাই 
তাদের রচনাবলীতে বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত । কখনে। প্রখর, আবেগময় 


যোনতার পথে, কখনে! যোন দরশনের প্রেক্ষিতে জীবনের এপিকআভাস 
রূপায়ণের অছিলায়, কখনে। ব৷ অন্তিত্ববাদের কুটিল আবরণে । 


এ-ব্গের উপন্তাসগুলির শ্র্টাদলের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং জনপ্রিয় 
নাম সৈয়দ শামসুল হক আর সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ । এ-পর্যস্ত সৈয়দ 
শামসুল হকের চারখানি উপন্তাস প্রকাশিত হয়েছে, 'এক মহিলার ছবি" 
(১৯৫৯) “দেয়ালের দেশ" (১৯৫৯), অনুপম দিন' (১৯৬২) আর “সীমানা 
ছাড়িয়ে (১৯৬৪)। প্রথম এবং তৃতীয় উপন্যাসের ফাহিনী স্পষ্টতঃই 
মনোবিগ্ভার তত্বাবলীর ভ্রান্ত অনুসরণের ফল । খ্বিতীয় উপন্যাস “দেয়ালের 
দেশ'"এ লেখক রোমান্টিক প্রেমের সাথে জৈব প্রেমের ফোর লক্ষা বংশ- 
গতির প্রতি আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে সন্তান কামনা) সমগ্বয় সাধনের ছাত্র 
সন্ধান করেছেন । তার বক্তব্যের সমর্থনে গ্রন্থের উত্তরভাষণে যোৌঁনতত্তববিদ, 
রথের একটি উক্তির উদ্ধতিও পাওয়া! যাবে । কিন্ত উত্তরভাষণ্র ব্যাখ্যা 
যা-ই হোফ, এপ্্রন্থের নায়িকা তাহমিনা আর তার স্বামী আবিদ আসলে 
লেডি কঙ্গট্যানস, চ্যাটালি আর তার পঙ্গু স্বামীর প্রতিচ্ছায়]। 
তবে, লেডি চ্যাটালির কাহিনীতে বাস্তবতার ষে পুরু প্রলেপ আছে, 
“দেয়ালের দেশ'-এ তা অনুপস্থিত । সীমানা ছাড়িয়ে-র আলীজাহ 
আপাতদৃষ্টিতে মনের দিফ থেকে স্বাভাবিক। নতুন শিল্প স্থট্টির পথে 
বুক্ষণশীলতার বাধাবিদ্ধ তর মনে যে ক্ষোছের সঞ্চার করে, তার জন্যে 
তিনি পাঠকদের সমবেদনার হকদার । কিন্ত তার শিল্পাদশের সম্পকে 
লেখক ম্পষ্টবাক নন। আর, আলীজাহর ভ্রাতুষ্প,ত্রী, উপন্তাসের নারি 
জরিনাকে সৈয়দ শামসুল হক চাচার ধে-জীবনদৃষ্টির রঙে রঞ্জিত করেছেন, 
তার স্বরবপ নিধারণ পাঠকদের পক্ষে অসম্ভব । আলীজাহর জ্োষ্ঠ 
ভ্রাতা কেবল কনিষ্ঠ ভ্রাতার শিল্পীক্গীননের অভিজ্ঞতা শুনেই নিজের 
আমচেয়ার রাজনীতির ভুল বুঝে ফেললেন, এমন ঘটনা বাস্তবতার 
বিচারে হাস্যকর । শক্তিমান লেখকেন্ন রচনার এই বার্ধতা পাঠকের 
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কাছে সত্যিই বেদনাদায়ক । বিশেষ করে এই কারণে যে, সৈয়দ শামনুল 


হকের চারখানি উপগ্ঠাসের মধ্যে “সীমান। ছাড়িয়ে "তেই রচনাকুশলতার 
স্বাক্ষর সবচেয়ে স্প্ট। 


সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর “চাদের অমাবস্যা" (১৯৬৪) আমাদের উপন্তাস- 
সাহিত্যের এক বিশিষ্ট স্থষ্ট। এই উপন্তাসের বৈশিষ্টের প্রধান কারণ 
অবশ্যি মনোময়ত। নয়। আমরা বিষয় ব1 পটভূমিকার ফোনে নতুনত্বও 
এতে দেখিনে। বিভাগোত্তর কালের প্রথম সফলকাম উপন্তাসকার 
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তার দ্বিতীয় উপন্তাস “চশাদের অমাবন্তা-য় কোনো 
মোঁলিক বক্তব্য নিয়েও উপস্থিত নন। উপন্যাসখানির নতুনত্ব তার 
রচনার টেকনিকে আর বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাতের ভঙ্গিতে । যার বুনিয়াদ 
অস্তিত্ববাদ। এ-জিনিষ আমাদের আর কোনে। উপন্তাসে নেই। 

'চণদের অমাবস্যা"-র কাহিনী নিমিত হয়েছে এক পঙ্লীনারীর অস্বাভা- 
বিক ম.ত্যুকে কেন্দ্র করে। তার ম্বতদেহটি যে প্রথম দেখতে পায়, সে 
স্বানীয় একটি অভিজাত পরিবারে আশ্রিত এবং স্বানীয্ন ইঞ্ষ,লের যুবক 
শিক্ষক আরেফ । ম্বতদেহটি দেখবার পর সে সন্দেহ, ফোঁতহল আর 
দ্বিধায় দিপ্ধ। সন্দেহ তার ঘটনার বিচিত্রতার কারণে, কৌতুহল রহস্য 
উদঘাটনের জন্যে আর দ্বিধা খুনীর পরিচয় প্রকাশের শান্তি স্বরূপ আশ্রয় 
হারানোর এবং অঙ্জাত পরিবারের মর্যাদাহানির আশঙ্কায় । কাহিনীর 
সমান্তি অবশ্যি যুবক শিক্ষকের কত'ব্যবোধের জয়ে । সব মিলিয়ে কাহিনীর 
যে গতি-পরিণতি দেখি, তা এক রহস্যোপন্তাসের স্বাদে খদ্ধ এবং এই 
স্বাদফে গাঢ় করেছে লেখকের নবস্থ্ট গম্ভীর প্রুপদী ছন্দে আত্মস্থ ভাষা | 
কিন্তু চাদের অমাবস্যা'-য় আমর! যে-বস্ত,র অভাব দেখি তার তুলনাক 
ভাষার কারকার্য তুচ্ছ। ব্যক্তিস্বাতস্ক্যে নিষিজ্ত অস্তিত্বারদ মানুষকে 
বিচ্ছিন্ন দ্বীপে পরিণতকরণের অপবাদে বিব্রত এবং "াদের অমাবস্থা' 
সে অপবাদ থেকে একেবারে মুক্ত নর়। 'লাল সালু' আর একটি তুলসী 
গাছের কাহিনী”-র সমাজসচেতন, স্বদেশপরিচয়জ্ঞানী লেখক কোন, কারণে 
অস্তিত্ববাদের প্রলোভনে পড়েছিলেন ? 

'টাদের অমাবশ্থায় আরেফের কর্তব্যবোধের জয়ে যেটুকু জীবন" 
মুখিতা আহে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র তৃতীয় উপন্াস 'কাদো নদী কাদো'তে 
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(১৯৬৮) ,ত1 প্রায় বিলুপ্ত। রচনাসৌঁষ্বে 'াদের আমাবস্যা'র 
তুলনায় সম্বদ্ধতরে!। “কাদে! নদী কাদো' আরে! বেশী মনোরম এবং 
রহস্াঘন। কিম্তস্টীমার বদ্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে মহকুম! শহরে যে 
আতি দেখ! যায়, তার কাহিনী যদিও বহুপল্লবিত, কাহিনীর বর্ণনা- 
কারী তবারক মিঞার মুল লক্ষ্য মুহম্মদ মোস্তফার জীবনের পরিণতি 
বর্ণনা । অথচ যে মানসিক হ্বন্ম আর যন্ত্রণা মানুষকে আত্মহত্যার দিফে 
ঠেলে দেয় তবারক মিঞ। আর মুস্তফার ভাইয়ের স্থতিচারণে ত। 
কার্যতঃ নিরস্তিত্ব । শিল্পের মাধুর্য আর টেকনিফের অভিনবত্ব সত্তেও, 
কাহিনীর দিক থেকে «কাদে নদী কাদো' তাই ব্যর্থ। 

মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে তৎপর এবং উল্লিখিত মনোময়তায় সিক্ত অন্তান্ত 
উপন্যাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ফাজী আতহার আহমদের 'উদ্মোচন' (১৯৫৬), 
আহসান হাবীবের “আরণ্য নীলিম।' (১৯৫৮), রাজিয়! খানের 'বটতলার 


উপন্যাস (১৯৫৮), ইসহাক চাখারীর 'বোব। জোয়ার" (১৯৬২), সরদার 
জয়েনউদ্দীনের “বেগম শেফালী মীর্জ।' (১৯৬৮) ইত্যাদি । 


চরিত্রে রোমান্টিক, 'উদ্ছোচন'-এর সমস্ত চরিত্রই কিশোর । এবং কাহিনী 
তাদেরই অস্থির, স্বাপ্রিক আর অনিশ্চিতলক্ষ্য মনের । যে-মন সব 
কিছুকেই দেখে নবপ্রেমিকের চোখে । এই মনের দিকে আমাদের আর 
কোনো উপন্তাসকার আজও দৃষ্টপাত করেননি । 'আরণ্য নীলিমা -র 
নায়ক চিত্রী এবং বাস্তবলোকের মানুষ । অনেকটা সজ্ঞানে লোভ- 
লালসার শিকারে পরিণত স্ত্রীর প্রতি তার ভালোবাস। তাই ক্ষমাসুন্দর | 
কিন্ত মনের দিক থেকে অপরাজেয় এই চিত্রী জীবনের স্বপ্নসাধ রূপায়ণের 
প্রয়াসে সমাজের নান। প্রতিকূল শক্তির কাছে পরাজিত । সে আধুনিক 
আদর্শবাদী জীবনের অস্তদ্বন্দের এক ট্র্যাজিক পরিণতির প্রতীক । 
'ঘটতলার উপন্তাস' যৌনকামনাক্িষ্ট মনের চিত্র এবং 'বোব] জোয়ার' 
শহরবাসী কয়েকটি মানুবের মনো.ঝকলনের বিশ্লেষণ । “বেগম শেফাপী 
মীর্জা-র জালালী বু চরিত্রে, নায়ফ ব্লশদের প্রথম জীবনে এবং অন্তাত্রও 
বাস্তবনির জীবনবোধের কিছু প্রকাশ আছে। ত! সত্ত্বেও সুপাঠ্য এই 
উপন্তাসখানি আসলে রশীদ এবং শেফালীর প্রেম আর মানসহন্দে 
প্রতিষ্ঠিত। রশীদ করিমের উত্তম পুরুষ" (১৯৬১) আর প্রসন্ন পাষাণ " 
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এও (১৯৬৩) সমাজ জীবনের কিছু প্রতিফলন ঘটেছে, যেমন ঘটেছে 
নৃুকল ইসলাম খানের “মেহের জুলেখায় (১৯৬৫)। কিন্ত রশীদ 
করিম মুলতঃ মনের কারবারী । এবং নূরুল ইসলাম খানের উপন্তাসখানি 
অন্তরাশ্রয়ী রচনার আঙ্গিকগত নিরীক্ষার ফল। উপন্তাসকার আটটি 
ছোটো গল্পকে ক্ষীণ সুত্রে গেঁথে উপন্তাস রূপে উপস্থিত করেছেন। 
এ" জ/তীয় নিরীক্ষা! আমাদের আর কোনে। উপন্তাসে নেই । 


বিভাগোত্তর কালের উপন্তাসের বিস্তারিত আলোচনায় যতি টানবার 
আগে আরো কয়েকখানি গ্রন্থের উল্লেখ করা প্রয়োজন । এই উপন্তাস- 
গুলিকে উপরি-উক্ত কোনে শ্রেণীতে স্বান দেওয়। সম্ভব নয়। বিষয়, 
বক্তব্য ইত্যাদির কারণে এগুলি কিছু বিশেষ লক্ষণে চিহ্নিত। প্রচলিত 
বর্ীকরণের প্রথায় তাদের সে-লক্ষণ অনিরীক্ষিত থেকে যেতে পারে । 

এই উপন্তাসগুলির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ্য আবু জাফর শামসুদ্দীনের 
মুক্তি (১৯5৮)। আবুল মনসুর আহমদের 'জীবনক্ষুধা'। শহীদুল্লা 
ফায়সারের “সংশপ্তক* আলাউদ্দিন আল আজাদের “ক্ষুধ। ও আশা? 
আর সরদার জয়েনউদ,দীনের “অনেক হুর্যের আশা'-য় আমর] কাহিনীর 
যে কালগত পটভূমি আর বিষয় পাই, মুক্তির পটভূমি আর বিষয়ও 
তাই। কিন্তু এ-উপন্তাস উক্ত রচনাগুলির বিভাগোত্তরকালীন প্বস্থরী 
নয়। কেননা, এর রচনাও বিভাগপুবকালীন । সঙ্কীর্ণ পরিসরেও জনবহুল 
উপন্তাস 'মুক্তি-র কাহিনীকাল চতুর্থ দশকের শেষ ভাগ থেকে পঞ্চম 
দশকের মাঝামাঝি অবধি প্রসারিত । এই উপন্তাসে বাংলার তৎকালীন 
বৃদ্ধিজীবী এবং রাজনীতিক মহলের- বিশেষতঃ, তার মুসলিম অংশের. 
চিন্তাভাবনা আর মানসপ্রবণতার এক প্রামাণ্য চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। 


কিন্ত শেষ দিকে আশরাফ. রহিমা, কৃষদাস আর ডলির প্রেমনছহন্দের 
প্রধানের ফলে 'মুক্তি” প্রেমের উপন্যাসে পরিণত । 


সত্যেন সেনের “রুদ্ধ গার মুক্ত প্রাণ" (১৯৬৫) কারাজীবনের কাহিনী 
নিয়ে শিব্তি উপগ্াস । বাংলার শ্রথম কারাভিত্িক উপন্তাস সতীনাথ 
ভাদুড়ীর 'ভাগরী” যে রাজনৈতিক ধার] বিশ্লেষণের বলে আলোড়ন 
সত করোযিত 75 সত্যেন সেনের রচনায় দেমন কোনে উদ্দেশ্য ল্গণীয় 
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নয়। রুদ্ধ ছার মুক্ত প্রাণ কারাবাসী কিছু মানুষের কাহিনী বর্ণনার 
অছিলায় সাধারণভাবে সকল মানুষের স্বর্বপ আবিষ্ষারে উৎসাহী । 
বস্ততঃ, মানবতাবাদই এই উপন্তাসের প্রাণরদ এবং কারাজীবনের 
সঙ্কীর্ণ পটভূমিতেও ত1 আপন দুযুতিতে ভান্বর ৷ “রুদ্ধ দ্বার মুক্ত প্রাণ” তাই 
আমাদের উপন্যাসসাহিত্যের এক উপভোগ্য স্থাষ্ট । তবে, সত্যেন সেনের 
আরে] অনেক উপন্যাসের মতে1 এ-উপন্যাসেও কাহিনী সুসংবদ্ধ নয় । 

রুদ্ধ দ্বার মুক্ত প্রাণ'"এর তিন বৎসর পরে, ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত 
'সেয়ান।' নামক উপন্যাসখানিতে অকশ্ষটি লেখক কাহিনী নির্মাণে অত্যন্ত 
যত্ববান। এর বিষয়টিও বিচিত্র,--দ্রেণের পকেটমারদের € পেশাগতভাবে 
যার। সেয়ানা বলে পরিচিত )'জীবন। কাহিনীর নায়ক ঝড়, বাড়ী 
ছেড়েছিলে৷ দশ বছর বয়েসে এবং পকেটমার হয়েছিলো ঘটনাচক্রে । 
উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ে তাকে আমরা পাই ছাবিবশ বছরের যুবক 
রূপে । কিন্ত মনে সে তখন বৃদ্ধ। অন্ততঃপক্ষে তার নিজের বিচারে। 
পাঠকের বিচারে সে তখন অতি অভিজ্ঞ পকেটমার । কিন্ত সে ঘটনাচক্রে 
পকেটমাপ্ের পেশা গ্রহণ করলেও এবং ষোলে। বছরে সে-পেশায় 
অতিশয় পাক। হয়ে উঠলেও (মাঝখানে অবশি) কিছু দিন সে 
দেহপশারিণীদের দালাল এবং ভেড়,য়া ছিলো) আসলে পকেট- 
মারের জীবনকে কখনে। মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারেনি । পেশা" 
গত প্রয়োজনে সে বাংল! বিহার, আসাম আর মণিপুরের বহু জায়গার 
ঘুরেছে, বহু বিচিত্র মানুষের সংস্পর্শে এসেছে এবং যুদ্ধ, দুভিক্ষ আর 
দেশবিভাগ্ের মতে! বড়ো বড়ো ঘটনা দেখেছে । কিন্ত কোনে কিছুই 
যেন তার মনে দাগ কাটেনি । বুকের গহনে তার সব সময়ই জেগে 
থেকেছে নীড়ের স্বপ্ন । যে-নীড় মাতাপিতার পেহে, গৃহিণীর প্রেমে আর 
সম্ভতানের মমতায় ঘেরা । ষোলো বছরের সেয়ানাজীবনে সে অস্ততঃ- 
পক্ষে পাঁচটি নারীর ন্সেহ বা! ভালোবাস পায় । বস্ততঃ, সখিন। ভাবী, 
পদ.মিনী, লুসি কষ্টা, আয়শ। আর বাসন্তী তার মরুময় জীবনে সত্কার 
ওয়েসিস। ঘটনার আবতে পড়ে সে লুসি কষ্টাকে নিয়ে ঘরও বে ধেছিলে। । 


কিন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, সে-ঘর টেকেনি। তারপর আর তার নীড়ের 
স্বপ্ন সফল হল না। এমনকি, দেশ “স্বাধীনতা পাওয়া সত্বেও । তার 
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শপ্প সফল করবার পথে তখন প্রধান বাধা পেশ! । তাকে তাই শেষ 
পর্যস্ত নিরুপায়ভাবে আবার ছিন্নমূল জীবনই বেছে নিতে হয়েছে । বড়,র 
এই নিরুপায়তা আর গৃহমুখিতার ছণ্ব উপন্যাসে এমন দরদী তুলিতে 
চিত্রিত যে, তা যে কোনো পাঠকের মনই পকেটমারের সফল দোষক্রটি 
অপরাধ ভুলিয়ে তার প্রতি*-পকেটমারের আড়ালে পড়া বুক্তমাংসের 


মানুষটির জন্যে সহানুভূতিতে ভরে তোলে । মানবচরিত্রের এমন দরদী 
হৃদয়স্পর্শী চিত্রণ আমাদের উপন্যাসসাহিত্যে খুব কমই আছে। 


উপন্যাসের প্রচলিত বর্গীকরণবিধির শাসন অগ্রাহ্য করেছে আবদুর 
রাজ্জাকের 'কন্তাকুমারী' (১৯৬০), মোহাম্মদ মোত'জার “চরিত্রহানির 
অধিকার' (১৯৬৬), খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াসের “কত ছবি কত গান' 
(১৯৬৭) আর গজনফর আলীর “তিমির জীবন-ও (১৯৬৮) । “কন্তাকুমারী' 
কাহিনীচরিত্রে প্রেমের উপন্তাস। এবং পটভূমির বিচারে গ্রামীণ । 
কিন্ত মূল বেশ তার নগরের । এতে সমাজের কিছু খণ্চিত্র থাকলেও 
আসলে এ-উপন্তাস বিশেষ কোনো বক্তব্য পরিবেশন করে না। কিন্ত 
এর আঙ্গিকের স্বাস্থাময়ত। আর মাজিত মৃদুভাষণ যে শিল্পের স্বাদ দেয় 
বক্তব্যের স্বাদহীনতাজনিত ক্ষোভ তাতে অনেকখানিই মিটে যায়। 
“চরিত্রহানির অধিকার' সর্বতোভাবেই বক্তব্প্রধান উপন্তাস। কিস্ত 
আধুনিক সমা্জনিঞর মনত্তত্বের আলোকে দীপ্ত এই উপন্তাসখানির 
কাহিনীভাগে অজিত সাফল্য বিনষ্ট হয়েছে লেখকের এক সুদীর্ঘ উত্তর- 
ভাষণের ফলে। িত ছবি কত গান'-এর স্বানগত পটভূমি একখানি 
জাহাজ, যার যাত্রী বিভিন্ন দেশেব বারোশত মানুষ । উপন্তাসখানির 
কাহিনী গড়ে উঠেছে যাত্রীদের ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত্‌ জুখ-হুঃখ, সুবিধা 
অসুবিধা! নিয়ে। এসবের জের টানতে টানতে কাহিনী যেমন সম্মুখদিকে 
এগোয়, তেমনি পিছিয়েও যায় । কোনো কোনো যাত্রীর ফথ] বলতে গিয়ে 
লেখক তাদের দেশের পুরাণে! ইতিহাসের কাহিনীও সবিস্তারে বর্ণনা 
করেছেন । কিন্ত একখানি উপগ্ঠাসের পরিসরে এতে মানুষের এতো 
কথ। কখনে। যথাযথভাবে বল প্রায় না। সম্পূর্ণ করে তো! নয়ই। 
কত ছবি কত গান'-এর আকারের বিপুলত। সত্তেও তার কাহিনী তাই 
ফতকগুলি আধোম্পষ্ট চিত্র ব। জীবস্তিকার সমষ্টি ছাড়া! আর কিছুই হতে 
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শীরেনি। গজনফর আলী তার উপন্তাসখানির ভূমিকায় বলেছেন, “আনন্দ- 
বেদনা, আশা-নিরাশ! সার্থকতা "ব্যর্থতায় বিমণ্ডিত নিত্য-প্রবাহিত নিয়ত. 
চঞ্চল যে জীবন--তেরশ' পঞ্চাশ থেকে এক ঘুগ, তারই রূপায়ন প্রচেষ্টা 
তিমির জীবন'।” কথাগুলি পড়লে উপশ্তাসখানির কাহিনীর সম্পর্কে 
পাঠকের মনে সত্যিই কৌতুহল জাগে । বিশেষতঃ, লেখক যুগচিত্র তুলে 
ধরবার যে প্রচেষ্টার ফথ1 বলেছেন, তার জন্তে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, 
বগা-গনি-রমিজা-রাবিয়াকে নিয়ে গঠিত এক পরিবারের কাহিনী “তিমির 
জীবন-এ তার প্রচেষ্টার সাফল্য খুব কমই চোখে পড়ে। শেষ দিকে 
যুগচিত্রের একটি আংশিক এবং অস্পষ্ট আভাস অবশ্থই আছে। সেটুকুর 
কথ৷ বাদ দিলে, ফাহিনীতে লেখক-কথিত যুগ বলতে গেলে সম্পূর্ণরূপেই 
অনুপস্থিত । এবং বগা-গনি-রমিজা-রাবিয়ার জীধনসংগ্রামের চিত্রেও রেখার 
ঘন সন্নিবেশ বা বণে'র ওজ্জল্য নেই । 

আমাদের কোনো কোনো উপন্তাসকার বিদেশের বিখ্যাত রচনার 
আদলে স্বদেশী সমাজের ছায়া দেখবার চেষ্ট। করেছেন৷ যেমন, আবুল 
মনস্থর আহমদ তার “সত্যমিথ্যা*-য়, আবুল কালাম শামসুদ্দীন 'খরতরঙ্গ'-এ 
(১৯৫৭)। “সত্যমিথ্যণ' যোহান বোয়ারের “পাওয়ার অব এ লাই'-এর 
দেশজ রূপ। কিন্ত যোহান বোয়ারের কাঠামোতে বাংলার কাহিনীর 
পুননিম্মাণ স্বাভাবিক কারণেই সফল হয়নি। “খরতরঙ্গ'” জীবনবাদী 
উপন্তাসকার তুর্গেনিফের একটি কাহিনীর সার্থক ছায়ানুসরণ। 


বিভাগোত্তর কালের উপন্াসের বিস্ত'ততরে! আলোচন৷ নিশ্রয়োজন । 
ওপরের আলোচনায় আমাদের উপন্যাসসাহিত্যের গতি-প্রকৃতি আর 
উৎকষ”-অপকষের সম্পর্কে শ্বে সকল কথ! বিক্ষিগুভাবে বলা হয়েছে, 
এবার শুধু সেগুলির সংগ্রহ আর সংক্ষেপনের মাধ্যমে এ-সাহিত্যের 
রূপটি একটু স্পষ্ট করে দেখে নিই । 

বত'মান আলোচনার শুরুতে আমর। বিভাগপূর্ব কালের বাংল 
উপন্যাসের যে ইতিহাস বর্ণনা করেছি, তার থেকে লক্ষণীয় সে- 
উপন্যাসের বিকাশ প্রথম দিকে ছিলো মন্থর এবং প্রধানতঃ ইতিহাস- 
আশ্রয়ী। কিন্তু বৈচিত্র্যায়ণের পথে তার আত্মপ্রতিষ্ঠায় খুব বেশী সময় 
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লাগেনি। এবং বিভাগোত্তরকালীন উপন্তাসের যখন জন্ম, তখন 
পরিণতির সকল লক্ষণই বিভাগপূর্কালীন উপন্যাসের অঙ্গে ছিলে। 
স্পষ্ট । কিন্ত সেই পরিণতির বুনিয়াদে দ'ড়িয়েও বিভাগোত্তর কালের 
উপন্যাস আজ অবধি যা পেয়েছে, তাকে কৈশোরের অনতিপৃষ্ঠ চেতনার 
বেশী আর কিছুই বল। সম্ভব নয়। বয়েসে সে অবশ্যই কিশোর । 
তার সংখ্যাগত পুষ্টির প্রশ্ন তোলা তাই হয়তো অবান্তর । কিন্ত শিল্পের 
বিচারে বিভাগপূর্বকালীন বাংল। উপন্তাসের পরিণতিকে উপেক্ষা করবার 
কোনো কারণ তে] দেখিনে। ওপরে বিভাগোত্তর কালের অনেক 
উপন্থাসেরই বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যাবে। সেই আলোচনার 
পর প্রশ্ন ওঠ| স্বাভাবিক £ বিভাগ্পূর্কালীন বাংল। উপন্যাসের বিভিন্ন 
শাখার যে স্মরণীয় স্থষ্টিগুলির নাম ইতঃপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, এখানকার 
ফয়খানি উপন্যাস সেগুলির পাশে স্বান পেতে পারে ? 

এ-প্রশ্নের আংশিক উত্তর আমরা বিভাগোত্তর কালের উপন্তাসের 
বিস্তারিত আলোচনায় বিভিন্ন প্রন্থের দোষগুণের উপ্লেখে পেয়েছি । 


এখানে তারই জের হিসেবে আরো দৃই-একটি কথা বলে নিলে অন্যায় 
হবে না। 


বিভাগোত্তর কালের উপন্তাসকারদের বিষয় নির্বাচন আর বক্তব্যের 
প্রবণতার যে আভাস ওপরের আলোচনায় পাওয়া গেছে, মোটামুটি 
হিসেবে তা অবশ্যই দেশকালনিষ্ঠ এবং জীবনমুখী । কিন্তু, দুঃখের বিষয়, 
এই প্রবণত। সব ক্ষেত্রে নিজের রূপ সম্পর্কে সচেতন নয় । তার ফলে, 
আমাদের কোনো কোনে। বিশিষ্ট রচনাও সামাজিক-এতিহাসিক তত্ত্বের 
ভুল ব্যাখ্যায় কিছুটা পথভ্রষ্ট । প্রমাণ চশ্ত্রদ্বীপের উপাখ্যান-এ অবক্ষয়ের 
শেষ পর্যায়ে উপনীত সামস্ততম্তরের সামনে ধনতন্ত্রের নামে বণিকতন্ত্রের 
উপস্থাপন । পাতালে শবপ্পী”-তে নিষ্মবিত্ত চাষী নিবিভ্ত সমাজের প্রতি- 
নিধিকপে উপ্লনিখিত। কোনো লেখক যে তার এক উপন্তাসে জীবন- 
প্রেমী এবং অন্ত উপন্যাসে জীবনবিশুখ পলায়নবাদী হতে পারেন, তার 
বিশ্থাপক নজির" দুর্লভ নয়। “লাগ সালু'-র সমাজচেতন মনের পাশে 
'কাদে। নদী কাদো-র বা “মেঘবরণ কেশ'-এর সমাজমুখিতার পাশে 
“বোব। জোয়ার'"এর অর্থহীন এনন্তাত্িক বিসরণও যে সম্ভব, তা 
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ফার্যত অবিশ্বাস্য । এবং মলাটে সব ক্ষেত্রে লেখকের নাম মুদ্রিত 
না থাকলে পাঠকরা হয়তে। ভাবতেও পারতেন না যে, “তেইশ নম্বর 
তেলচিত্র-এর প্রখর জীবনবোধ আর শীতের শেষ রাত বসস্ভের প্রথম 
দিন'-এর যৌন কণও»য়নের মূলে আছে একই লেখনী । 

আমাদের উপন্যাসে আঙ্গিক আর কলাকৌশলেও ক্রটিবিচ্যুতি বা 
অসংযমের অভাব নেই। 'জননী'-র দুই সতীনের কলহ, 'মেঘবরণ কেশ'-এ 
কেশবতীর আবির্ভাব এবং "তেইশ নগ্ধর তৈলচিত্র'-এর খালা-পরিচিতির 
সাথে মুল কাহিনীগুলির সম্পর্ক যে কি, বহু চিন্তার পরও পাঠক হিসেবে 
আমাদের কাছে তা অবোধ্য থেকে গেছে । অগ্োছালে1 রচন। সংশগ্তক -এ 
হরমতিফে দেখতে যাওয়ার পথে বানু আর আরিফার অভিজ্ঞতার 
যে দীর্ঘ বর্ণনা! পাই. তা! রীতিমতে। পীড়াদায়ক। 'ক্ষুধ! ও আশা" 
চট্টগ্রামে জোহার সামনে অকল্মাং আমদানী করা দেশলাইপ্রার্থীর মুখে 
আগুনের হ্বযর্বোধক মাহাত্স্যের কথা হাস্যকর । কাহিনীর বিন্যাসে দৃঢ়সংবদ্ধ 
“অনেক স্ুধের আশা'য় নায়ক রহমতের সৈনিকজীবনের খুটিনাটি তথ্য নিতাস্ই 
অবান্তর । 'কাশবনের কন্ঠ দুটি সমান্তর কাহিনীর সমটিমাত্র, স্বাভাবিক- 
ভাবে প্রত্যাশিত সঙ্গমপট নয়! “আদিগন্ত-র উপসংহার অতিমাত্রায় 
উদ্দেশ্তমূলক এবং 'রাঙ্গ প্রভাত" আর 'কন্তাকুমারী"র শেষাংশ অতি- 
নাটকীয়, সুতরাং শিপ্পরসবজিত | 

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, শওকত ওসমান প্রমুখ কয়েকজন উপন্যাসকার 
নিজেদের বিষয় আবু বক্তব্যের উপযোগী ভাষা গড়ে নিয়েছেন। সে- 
ভাষা অবশ্যই সর্জনবোধ্য । কিন্ত আমাদের ভনেক উপন্তাসেই আঞ্চলিক 
শব্দ আর বাগ.ভঙ্গি ব্যবহারের প্রবণতা বড়ো বেশী প্রবল। অসংখ্য 
আঞ্চলিক কথ্য ভাষায় মুখর আমাদের দেশের পাঠক্কুল তার ফলে 
ন্নীতিমতো। বিভ্রান্ত আর র্রিন্ন। “সত্যমিথ্যা” 'সংশপ্তক', “হাজার বছর 
ধরে", 'অনেক হুর্যের আশণ' এবং 'ক্ষুধা ও আশা'-র লেখকের ভুলে 
গেছেন যে, তাদের রচনায় আঞ্চলিক শব্দের মুহুমুছঃ প্রয়োগ অপরিহার্য 
ছিলে। ন। এবং এ-জাতীয় শব্দের প্রয়োগে তাদের সাফল্য যেমনি 
হোক না কেন অসংশ্ষিষ্ট অঞ্চলের পাঠকজনের কাছে তা রসগ্রহণের 
পথে অকারণ বাধা । এপপ্রসঙ্ষে আরো উল্লেখ্য, আমাদের বহু উপন্তাস- 
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কারের ভাষা অনেক ক্ষেত্রে অশুদ্ধ আর অমাজিত। এবং তাদের 
মধ্যে কিছুসংখ্যক সুপ্রতিষ্ঠিত আর অতি খ্যাত লেখকও রয়েছেন । 

বিষয় আর পটভূমি নির্বাচনের কালে আমাদের উপন্তাসকারদের 
দৃষ্টি এই সেদিনও অবধি নিৰদ্ধ ছিলে! প্রধানতঃ গ্রামের দিফে এবং 
গ্রামপ্রীতির ক্ষয় আজও খুব ভ্রুত নয়। নাগর্ষের অধিকার এদেশে 
এখনো অত্যন্ত সীমিত। আমাদের উপন্তাসসাহিত্যের মুখ্যতঃ গ্রাম 
কেন্দ্রিক হওয়া তাই স্বাভাবিক। কিন্ত অতিগ্রামকেন্রিকত৷ অবশ্যই 
পক্ষপাতিত্বের লক্ষণ। কেননা, নাগর্য এখানে একেবারে উপেক্ষণীয় 
কখনো ছিলো না। অথচ আমাদের অধিকাংশ উল্লেখযোগা উপন্যাসের 
কাহিনীই গ্রামচারিণী। তবে, লক্ষণীয়, সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত 
উপন্তাসগুলির একটি বড়ো! অংশে- বিশেষতঃ, তরুণ লেখকদের বচনায়স” 
নাগর্ষের অধিকার বিস্তুততরো । এর সম্ভাব্য কারণ, গ্রামের সাথে 
পূর্বোক্ত লেখকদের তুলনায় তরুণদের সম্পর্ক ক্ষীণ । 

বিভাগোত্তর কালের সাহিত্য যখন “স্বাধীন হাওয়ায় নিশ্বাস 
ফেলবার অবকাশ পায়, নতুন পরিচয়ে আখ্যাত এবং নতুন উদ্দেশ্যে 
সংলগ্ন এদেশের সম্মুখে তখন সাহিতের রসদ অনেল, সগাবনা বছবিধ 
এবং ক্ষেত্র লুবিস্তীর্ণ। কিন্তু মানুষের বিবেক যেমন স্বাধীন হয়েও শত 
বাধা, সহম্্র বিদ্বের নিগড়ে অষ্টাঙ্গে বাঁধা, তেমনি দশ সে*সময়ে 
এদেশের সাহিত্যেরও । পঞ্চম দশকে- এমনকি, ষষ্ঠ দশকের প্রথম 
দিকেও এখানকার সাহিত্যের গতি ছিলে পদে পদে বিদ্িত। তার 
কারণ, এ-সাহিত্যের পথে তখন শৈলভূমিব বন্ধুবত।, যার প্রধান স্বপতি 
প্রাণ ধারণ আর লালনের উপকরণের অভাব । এই অভাব দেখা 
দিয়েছে নানান রূপে, নানান বস্থর মাধ্যমে । কখনো প্রকাশন। সংস্থার 
অপ্রাচূর্ষে আর সাহিত্যলালনে অনীহায়, কখনে। ব্যবসায়ের স্থুল প্রয়োজনের 
জিনিষপত্রের অনিশ্চিত এবং কৃপণ সরবরাহে, কখনো জনসাধারণের 
শিক্ষাগত মান আর লেখককুলের অভিজ্ঞতার আপজাত্যে, কখনো বা 
পাঠকজনের বিদেশীপীতিজাত বৈরিতায় । এসব সমস্তার আভাস আমরা 
আগেই দিয়েছি । এগুলির নতুন, বিহ্গারিত আলোচন! নিশ্রয়োজন ৷ এখানে 
শুধু বলে রাখি, এই সব বাধাবিদ্বের ফলে শামা লেখক পেয়েছি অল্পই । 
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এবং ওপরে যতে। উপস্তাসের নামই উল্লিখিত হোক ন৷ কেন, বিভাগোত্তর 
কালের স্থ্টি হিসেবে আমাদের উপন্তাসের সংখ্য।? আজও উল্লাসজনক নয় । 
তবু, আর একবার স্মরণীয়, বিভাগোত্তরকালীন সাহিত্যের সবচেয়ে 
বড়ো সঞ্চয় উপন্তাস। এবং এই সঞ্চয়ের কিছু গ্রন্থ এদেশের--এবং সমগ্র 
আধুনিক বাংলাসাহিত্যেরও - সেবা স্থষ্টির পর্যায়গত বলে স্বীকৃত । বিভা- 
গোত্তরকালের উপন্তাসসাহিত্যের কোনেো৷ পরিক্রমাতেই আমরা যেন এ- 


তথ্য ভুলে না যাই। আমাদের এমন কথা বলবার বিশেষ কারণ 
সামাজিক উপন্তাসের ক্রমাগ্রগতি । এদেশের সামাজিক-সাংস্কতিক ব্বপ 


আজও প্রায় সবাংশেই গ্রামীণ। শ্রমশিল্পাশ্রয়ী যে আধুনিক সভ্যত৷ 
গতিনিঙর, তার পদধ্বনিতে শহর-অঞ্চল যদিচ সাম্প্রতিক কালে বেশ 
কিছুটা! বিক্ষুন্ধ, গ্রামের সমাজে তার স্পন্দন অনুভূত হয় কদাচিৎ। 
পৃথিবীর বহযুগলালিত সন্তান সামস্ততন্ত্রের অবক্ষয় আর সব দেশের মতো 
এখানেও স্পই। তবু, সামস্ততঘ্বের অতিবৃদ্ধ ধ্যানধারণ। আত্মরক্ষার 
প্রাণপণ চেষ্টায় আমাদের গ্রামজীবনকে গেভাবে ক্ষতবিক্ষত করে চলেছে, 
তার তুলনা খুব কম দেশেই পাওয়] যাবে । আবার, আধুনিক সভ্যতার 
বিরল স্পন্দনে স্থ্ট ছন্দ-সংঘাতের ফলেও এ-জীবনে যথেষ্ট জটিলতা দেখা 
দিয়েছে । নগরজীবনের অবস্থাও এর থেকে বিশেষ উন্নত নয়। বরং 
ধনতগ্রাশ্রয়ী সভ্যতার অশুভ শক্তিগুলি নগর-অঞ্চলে বত মানে যে-মাত্রায় 
তৎপর, তাতে এসব জায়গায় সামাজিক পরিবত'ন সংঘটিত হচ্ছে আরে 
করত গতিতে এবং আরে তীব্রভাবে । তাই দিনযাপনের গ্লানি সম্পর্কে 
নগরসমাজ অনেক বেশী সচেতন। সে-গ্লানি তার কাছে অনেক বেশী 
দুঃসহও | সামন্ততগ্রের শানিত নখর থেকে কিছুট। মুক্ত এই সমাজের 
অবস্থা তাই যেন কড়াই ফেটে চুলোয় পড়) মাছের মতো! । তবে, 
গ্রাম আর নগর দুই রলাজগীতেই, বহুবিধ সন্কটের মধ্যেও, অবমানিত 
মানবাজা যে সত্য এবং সুস্ব জীবনবোধের টানে সংগ্রাম করে চলেছে, 
একথাও আমাদের মনে রাখ প্রয়োজন। এ-সংগ্রাম কালের অগ্রগতির 
অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং সে-অগ্রগতিকে রুখবার ক্ষমতা কোনে। সভ্যতা বা 
সমাজব্যবস্থারই নেই। এদেশের সমাজে অগ্রগতির লক্ষণগুলি হয়তে। 
খুব স্পষ্ট নর । কিন্ত তার অনতিস্প্টতাফে অনুপস্থিতি বলে ভুল করাই 
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কি সম্ভব? এবং ভুল আমাদের উপন্তাসকারদের হয়ওনি। নিরীহ 
সমাজচিত্র আমাদের উপন্তাসে ওপরের আলেচনায় অনেক দেখেছি, 
সতযি। কিন্ত “লাল সালু'* 'হুর্যদীঘল বাড়ী' এবং “আলমনগরের 
উপকথা'-য় যার স্থচন।, “নিজ'ন মেঘ", 'পাতালে শর্বরী * 'কণ'ফুলী, “ঘর 
মন জানালা, পপদচিহ্ন' ইত্যাদি উপন্যাসে তার ব্যাপ্রিও তো মিথ্যে নয় । 

আশার কারণ আরে! আছে। সে-কারণ আমাদের উপন্তাসকারদের 
বিষয়, বক্তবা আর আঙ্গিকের সাম্প্তিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা। শওকত 
ওসমান নাটকস্থুলভ আঙ্গিকে লিখিত 'ক্রীতদাসের হাসি "তে (এবং অংশতঃ 
£সমাগম'-এ) আধুনিক বিশ্বের বক্তব্য তুলে ধরেছেন। সৈয়দ ওয়ালী- 
উল্লাহর সাম্প্রতিক দুখানি উপন্তাসই আঙ্গিক আর বিষয়ের পরীক্ষা 
নিরীক্ষায় মগ্র। সৈয়দ শামন্লল হক আর মীজানুর রহমান শেলী চেতনা- 
প্রবাহের প্রয়োগমূল্য পরীক্ষায় রত! সত্যেন সেন ইতিহাসের অখ্যাত 
অধ্যারগুলিতেও আধুনিক বক্তব্য খুঁজে ফিরেছেন এবং অজ্ঞাত-অবজ্ঞাত 
বিষয়কেও সাহিত্যের আঙ্গিনায় টেনে এনে মনোরম করে তুলেছেন । 

এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আমাদের উপন্তাসসাহিত্যে বৈপ্লবিক বা 
বিস্ময়কর কোনে লক্ষণ হয়তে এখনো স্থচিত নয় ৷ কিন্ত এ-সাহিত্যের ধারা 
ধারা অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করেছেন, তারা নিশ্চয়ই একে ষষ্ঠ দশকের 
অবিমিশ্র জের বা সরল রূপান্তর বলেও কিছুতেই মেনে নিতে চাইবেন ন'। 
যষ্ঠ দশকের - এমনকি, সপ্তম দশকের প্রথম দিকের-উপন্তাসশ্তলির সাথেও 
গত কয়েক বছরের উপন্যাসসাহিত্যের সম্পর্ক বস্তুতঃ বংশগতি রক্ষার 
মতে বলে যতোট] প্রতীত, তার চেয়ে বেশী প্রতীত কেশোর আর যোবধনের 
সখ্যের মতো! বলে । তন কথায়, এ যেন একই ব্যক্তির বয়ঃপ্রাপ্তি এক কাল 
থেকে আর এক কালে উত্তরণ। এমন উত্তরণ কারো স্বাধম্যের 
বিসর্জন তে। নয়ই, স্বরূপত্যাগও নয় । তবৃ, কালধমে“মনে পরিবর্তন আসে, 
দেহেও এবং বাসে তে! অবশ্ই । এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ না৷ করলেও চলে, 
উপন্যাসের প্রকাশ-হারও গত কয়েক বংসরে যথেষ্ট বেড়ে গেছে । 

এই সব কারণে আমাদের বিশ্বাস দুঢ়মূল,- বিভাগোত্তর কালের উপন্যাস 


অচিরেই তার দোষক্রট কাটীয়ে পরিণতির বনকাঙ্গ পথে অগ্রসর হবে । 
[১৯৬৮1 ১৯১৭১] 
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বাংলাদেশের শিশুসাহিত্য 
(১৯৪৭--৭১) 


বূটীশ শাসনের অবসানে বাংলার পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলি নিয়ে যেদিন 
পৃথক, একটি প্রদেশ গঠিত হয়, সেদিন অঞ্চলটর বর্তমানে বাংলাদেশ 
নামধেয় ভূথণ্ডের_ জীবনপরিবেশ ছিলো, স্বাভাবিক কারণেই, দ্বিবর্ণ। 
এক দিকে আশায় আর সম্কাবনায় স্বর্ণরেখ, অন্ত দিকে সংশয়ে সন্দেহে ধূসর । 
স্থষ্টির নতুন প্রয়োজনে আর প্রেরণায় উৎসাহিত, অথচ উপকরণের অপ্রতু- 
লতায় বিড়গ্বিত। এবং যেহেতু সাহিত॥ জীবনপরিবেশেরই প্রতিরূপ, 
তার গ্বার৷ প্রভাবিত আর তারই ছায়াধার, তাই এখানকার তৎকালীন 
সাহিত্য আমাদের সেই বিশেষ অবস্থার স্মারক ! 

স্মৃতির বিশদতরে] বিশ্লেষণে আমরা দেখতে পাবো, তখন আমাদের 
সাহিত্যগত তথ? জাতীয় আদর্শের ব্ূপ ছিলে! অনেকটা অস্পষ্ট, 
সাহিত্যের প্রধান পৃষ্ঠপোষক শিক্ষা জার সংক্কতির লালন সংকীর্ণ এবং 
রুচিশীল প্রকাশনার বিবিধ বস্তগত উপকরণ রীতিমত] দুল'ভ। বল 
নিশ্রয়োজন, এগুলির সরল ক্রিয়ায় যেমন সাহিত্য প্রভাবিত হয়েছে, 
তেমনি পারস্পরিক প্রভাবের জটিল ক্রিয়ায়ও । সেসবের বিস্তারিত 


আলোচনার অবকাশ এখানে নেই । তবে, দুই-একটি বিষয়ের উল্লেখে তার 
কিছু আভাস দেওয়া যেতে পারে ॥ 


বস্তুগত উপকরণের অভাবে বইপত্রের চাহিদামাফিক প্রকাশনায় 
প্রথম দিকে যে ঘাটতি দেখা দেয়, তার একটি বড়ো অংশ আমরা পূরণ 
ফরেছি পশ্চিম বাংলার বইপত্র এনে । বাংলার ও-অঞ্চলের ওপর 
নির্ভরতায় হয়তো আমাদের কিছুটা অনন্ঠোপায়তা ছিলে, কিন্তু সেই 
অনন্যোপায়তাকে দীর্ঘ আয়ু দানের প্রয়োজন ছিলো না। যথাফালীন 
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এবং অবশ্ই যথাযথ বান্তব সহায়তা পেলে এখানকার প্রকাশনা শিল্প 
যে উক্ত নিঙরত অল্প দিনেই কার্টিয়ে উঠতে পারতে?, ত1 নিঃসক্কোচেই 
বল। চলে। কিন্ত আমাদের আদর্শের অস্পষ্টত। তার পথে বাধ। হয়ে 
দাড়ায় । এর ফল, এক দিকে দেশজ প্রকাশনাশিল্পকে যথোচিত উৎসাহ 
দানে কিছুটা কৃপণতা, অন্ত দিকে বিদেশী সাহিত্যের প্রতি অনেকট। 
অহেতুক উদারতা । 

উপরি-উক্ত অস্মুবিধাগুলির দরুন এখানকার সাহিত্যের কোন, শাখার 
অগ্রগতি কতোট। বিড়ঘ্িত হয়েছে, তা সঠিক বলবার মতে তথ্য আমর! 
কোথাও পাইনে। তবে, সহজেই অনুমেয়, শিশুসাহিতোর ভাগে বাধা 
কিছু কম আসেনি । কেননা প্রকাশনার বন্তগত এবং কারিগরী উপকরণের 
প্রয়োজন বয়ক্কজনপাঠ্য গ্রন্থের তুলনায় শিশুপাঠ্য গ্রচ্থের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ 
বেশী। এবং অবশ্যই ভি্নতরোও | উদ্বাহরণতঃ পাঠসহায়ক চিত্রাবলী 
শিশুসাহিত্যে প্রায় অপরিহার্য । এই চিত্রাবলী অনেক ক্ষেত্রেই একাধিক 
বর্ণের হয়ে থাকে । এর অর্থ ব্লকের সংখ্যা আর মুদ্রণবায়ের বৃদ্ধি। 
আর, চিত্রীর পারিশ্রমিক তো! আছেই । কিন্তু ব্যয়ের তুলনায় শিশুপাঠ্য 
গ্রন্থ থেকে লদ্ধা আয়ের পরিমাণ কম এবং সমপরিমাণ ব্যয়ে প্রকাশিত 
উপন্তাস এর চেয়ে অনেক বেশী মুনাফাদায়ক । এক্ষেত্রে প্রকাশনার 
অন্থবিধার সময়ে বয়ক্ষজনপাঠ্য গ্রন্থাদির কাছে শিশুপাঠ্য গ্রন্থের জয়ের 


সম্ভাবনা থাকে যতোখানি, তার চেয়ে পরাজয় ঘটবার আশঙ্কা! থাকে 
প্রবলতরো ৷ 


সুখের বিষয়, বাংলাদেশের শিশুসাহত্য কালক্রমে তার অন্ুবিধাগুলি 
অনেকাংশেই কাটিয়ে ওঠে । শিক্ষার প্রসার এবং পাঠকসংখ্যার বৃদ্ধি, 
অর্থনৈতিক অগ্রগতি, বন্তগত এবং কারিগরী উপকরণের দুশ্প্রাপ্যতা হাস। 
প্রকাশকদের উৎসাহ ইত্যাদি কারণে শিশুপা্) গ্রন্থের প্রকাশ তখন 
ঘথে্ইট আশাজনক হয়ে দাড়ায় । নিভূল পরিসংখ্যান আজও এদেশে 
অজ্ঞাত। বিভাগোত্তর কালে প্রকাশিত শিশুতোষ গ্রন্থের সঠিক সংখ্য 
দেওয়। তাই আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। একটি সরকারী সুত্র থেকে 
অবশ্যি আমরা জানতে পাই, এ-সময়ে শিশুপাঠ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয় প্রায় 
তেরো হাজার । কিত্ত এ-জাতীয় পরিসংখ্যানে বিষ্ভালয়পাঠয গ্রচ্থও সাহিত্য 
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্রন্ছবপে গৃহীত । বত'মান আলোচনায় আমাদের কাছে সংখ্যাটির 
গ্রহ্ণীয়ত৷ তাই সীমায়িত। তবে, একটি ব্যক্তিগত হিসেবে দেখ যায়, 
কিছু ভুলভ্রান্তির কথ] বাদ দিলে, রূটীশ শাসনের অবসানের পর থেফে 
মুক্তিকাল পর্যন্ত বাংলাদেশে সাহিত্যপদবাচ্য শিশুতোষ গ্রগ্থ প্রকাশিত 
হয় অস্ততঃপক্ষে দু' হাজার । 

বল। নিশ্রয়োজন, অগ্রগতি কেবল সংখ্যার বৃদ্ধিতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি । 
বন্বতঃ, বিষয়ের বৈচিত্র্য এবং প্রকাশনার সৌোঁষ্ঠবেও ত1 প্রসারিত । 
স্বীকার কর! বাঞ্ছনীয়, বিষয়ের তমিতপণী বৈচিত্র্য আমাদের শিশুসাহিত্যে 
আজও আসেনি । কিন্ত বিস্তারিত আলোচনায় লক্ষণীয়, স্বল্প পরিসরে 
আমরা যা পেয়েছি, তাও উপেক্ষ্য নয় । অন্য দিকে, প্রকাশনাসৌষ্বেও 
আমাদের শিশুতোষ গ্রন্থাবলী প্রায় যে কোনো রচিমান পাঠকের 
মনোরঞ্জনে সক্ষম হয় । এক্ষেত্রে অগ্রগতির দুচন। ঘটে ১৯৫৮ সালে, অধুনালুপ্ত 
প্রকাশন।-প্রতিষ্ঠান শিশুসাহিত্য ভবনের উদ্ভমে এবং সাম্পুতিকতমো 
সাফল্য শজিত ঢাক। আর চট্টগ্রামের কয়েকটি গ্রকাশনা-প্রতিষ্ঠানের চেষ্টায় । 

আমাদের শিশৃপাঠ্য গ্রন্থের সংখ্যা, প্রকাশনাসৌষ্টব আর বিষয়গত 
বৈচিত্র্যের এই অগ্রগতিতে আমর! অবশ্থই আনন্দিত এবং উৎসাহিত 
হয়েছি । কিস্ত বত'মান আলোচনায় জামাদের কৌতুহল মুখ্যতঃ স্যষ্টির 
ব্ূপ দশশনে তথা তার প্রবণতাবলীর পরিবীক্ষণে । সংকীর্ণ পরিসরে 
এসবের সম্যক সম্পাদন সম্ভব নয়। তাই, আমাদের অবলম্বন 
আপাততঃ কেবল অবয়বরেখা এবং লক্ষ্য তারই মাধ্যমে ১১৪৭ থেকে 
১৯৭১ সালের মধ্যে বাংলাদেশে স্ষ্ট শিশুসাহিত্যের শরীর-মনের কিছু 
বপাভাস লাভ । এই প্রয়াসে অবলম্থিত রেখাচিত্রে আলোচিত কালকে 
কয়েকটি পর্বে ভাগ করে নিয়ে। যার প্রথমটি স্বাভাবিক কারণেই 
ঝুচনার, ছিতীয়টি বিকাশের আর তৃতীয়টি বৈচিত্র্যায়ণের | 


ওপরে আমি আমাদের শিশুসাহিত্যের অগ্রগতির যে-অংশটিফে সুচনা 
পর্ব বলে চিষ্ছিত করেছি, তার শেষ সীম] ১৯৫৫ সাল । এ-পবে' 
বাংলাদেশ--তখনকার পূর্ব পাকিস্তান_ ছিলো ধর্মাশ্রয়ী ভাবনায় আচ্ছন্ন এবং 
ফার্যতঃ জীবনের সব ক্ষেত্রেই ভবিষ্যতের প্রন্বতিতে ব্যন্ত। মূল রাষ্ট্র 
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পাকিস্তান তখনও শিশু । তার রাজনৈতিক চেতনায় সত্তার নবলব্ধতার 
ঘোর । যেমন অস্তিত্বের গৌরবে, তেমনি প্রতিষ্ঠার কামনায় ৷ অর্থনীতির 
ব্নিয়াদ তখন তার গঠনের পথে । আব্ব, এঁতিহোর সংজ্ঞ। বিতর্কের শিকার । 
এবং তার ফলে সংস্কতির শাখাব্লী শঙ্কায় সংশয়ে ছ্িধান্থিত। ভাষ। 
আন্দোলন-এদেশের প্রথম বিরাট, তাৎপর্যষময় জীবনবাদী চেতনার 
প্রকাশ-_এই সময়েরই ঘটনা এবং স্ুয়ান্নর সাধারণ নিবাচনের ফলাফল 
তার এক দোসর । তবু, ধমে'র পাওর প্রভাব আমাদের জীবনের 
কোনে চেতনাকেই একেবারে মুক্ত রাখেনি। এমন পরিবেশে আর 
যেসব অন্তুবিধ। দেখা দেয়, সেওলির উল্লেখ আমি আগেই করেছি । 

এতো বিড়ম্বন! পায়ে জড়িয়ে শিল্প-সাহিত্যের বিকাশ তে] দুরের 
কথা, ব্যাপক স্ুচনাও সম্ভব ছিলো না। আমর] তাই দেখতে 
পাই, স.চন। পবে'র প্রথম দিকে শিশুপাঠ্য গ্রগ্থ প্রকাশিত হয় অত্যন্ত 
অঙ্প। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের একট হিসেব বলে, প্রথম তিন বৎসরে 
প্রকাশিত শিশুপাঠ্য গ্রন্থের সংখ্য। ছিলো গড়ে মাত্র একশে। বিয়া্গিশ । 
কিন্তু পরিসংখ্যানের বিস্তারিত বিশ্লেষণে দেখা যাবে, এই একশো 
বিয়াল্লিশখানি গ্রন্থের অধিকাংশই আসলে বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের 
জন্তে রচিত। এবং যেওনি৷ সত্যিই শিশুপাঠ্য, সেগুলিরও একটি বড়ো 
অংশ বা বিশিষ্ট রচনাগুলি প্রকাশিত হয় প,কাশকদের নতুন স্থ্টির কোনো 
তাণিদে নয়,_ সংশ্লিষ্ট লেখকদের নিজদ্ব উদ্ভোগে কিংবা বিভাগপূর্ব কালে 
পাওয়। খ্যাতির বলে অথব। বিষয়ের কারণে । প্রসঙ্গতঃ আরো উল্লেখ্য, 
সে-সময়ের প্রখ্যাত আর নবীন লেখকদের রচনাবলীর একটি বড়ো অংশের 


বিষয় ছিলো পাকিস্তানের জন্ম এবং তার সাথে জড়িত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের 
জীবনকথ? ৷ 


স্বল্পফসল এ-পবের আলোচনায় আমার প্রথম লক্ষ্য ছন্দিত রচনা, 
যা আমাদের শিশুসাহিতো সব সময়ই জুলভ । 

উক্ত শ্রেণীর রচনার প্রাচ্যের কারণ তার স্যর সৌকর্ষ কিনা, 
জানিনে। তবে, বিশেষ একটি প্রবণতার আতিশয্য এর জন্তে অবশাই 
অনেকখানি দায়ী । শোনা যায় বাংলাদেশের আবহাওয়! এদেশবাসীএ 
অনুভূতির এক প্রবল নিয়ন্তা এবং তার স্পর্শে আমাদের মানসতন্ত্রীতে 
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ষে বেপন সঞ্চারিত হয়, বিশেষতঃ, নিদিষ্ট এক বয়েসে, কাব্যের প্রতি 
তার পক্ষপাতিত্ব বড়োই উদ্দাম । কফিস্ত আমরা একটি স্ববিরোধেরও 
শিকার ॥ ছন্দিত রচনার চচণায় আমর। যতোটা উৎসাহী, গ্রস্থাকারে 
তার প্রকাশনে ঠিক ততোটাই নিরাগ্রহ । তাই, রচনার হ্রেণীবিভাগ 
করলে দেখ! যায়, যদিও পত্রপত্রিকায় ছন্দিত বচনার সংখ্যাই সবচেয়ে 


বেশী, ধিভাগোন্ুর কালে ছড়া আর কবিতার গ্রন্থই প্রকাশিত হয়েছে 
সবচেয়ে কম। 


প্রকাশনার এই বিরলপ্রন্থ ক্ষেত্ইর প্রথম উল্লেখযোগ্য ফসলগুলি 
আমর যাদের হাত থেকে পেয়েছি, তার! হলেন জসীমউদ্দিন আর 
হোসনে আরা । দুজনেই আমাদের প্রবীণতমো--এবং বিভাগপূর্ব কাল 
থেকে প্রতিষ্ঠিত--শিশুরঞ্রক লেখকদলের অন্তভুক্ত। বাংলার আধুনিক 
কাব্যলোকে লৌকিক উপাদানের সার্থক এবং খ্যাতিমান কারবারী, 
জসীমউদ্দিনের কবিমানসের পূর্ণ বিকাশ বিভাগপূর্ব কালেই ঘটে। এবং 
সেই সময়েই প্রকাশিত হয় তার শিশুতোষ কবিতাবলীর প্রথম সংকলন 
হাত" | ছিতীয় সংকলন এক পয়সার বাশী' প্রথম আত্মপ্রকাশ করে 
কলফাত। থেকে, ১৯৪৮ সালে । পরবতা কালে বাংলাদেশ থেকে 
প্রকাশিত হয় আরো দুটি সংস্করণ। ১৯৫১ আর ১৯৫৫ সালে। 
সতেরোটি ছোট-বড়ো। কবিতার সংকলন “এক পয়সার বাঁশী -র সব 
রচনাই বিভাগপূর্ব কালের ৷ জসীমউদ্দিনের বিভাগোত্তর কালের রচনাগুলি 
আজও সংকলিত হয়নি । একালে তার রচন। অনেকাংশেই নিরুত্তাপ ॥ 
এবং গ্গ্ঠ এখন তার কাছে অধিকতরে। প্রিয় । 

হোসনে আরা প্রায় সবাংশেই শিশুসাহিত্যিক। এবং তার স্থ্টি- 
ধার! প্রধানতঃ কবিতার । তারও প্রথম গ্রন্থ--তিরিশটি কবিতার সংকলন 
_ফুলঝুরি' প্রকাশিত হয় ১১৪৮ সালে; বিভাগপূর্ব কালের রচনা 
নিয়ে। বাংলাদেশে প্রকাশিত তার প্রথম গ্রন্থ “খেয়াল-খুশী” (১৯৫১)। 
হোসনে আরার রচনায় আমর] যে-মনের সাক্ষাৎ পাই, চারিত্রযের 
বিচারে তা বাংল শিশুসাহিত্যে দুলভ নয়, কিন্ত শিশুজনের অত্যন্ত 
আপন । বন্ত্তঃ, অনন্তসাধারণ কোনো প্রতিভার অধিকারিণী না হলেও 
তিনি এরই জন্তে জনপ্রিয় । এ-মন মান্মন। আটাশটি কবিতা আর 
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ছড়ার সংকলন 'খেয়াল-খুর্শী-তে এই মন স্বভাবে লঘুগতি এবং উত্তট 
চরিত্র আর ঘটনার মুখাপেক্ষী । যেষন,- 

'*"বাইরে বেগে ছুটে আসেন বড়বাবু কুণ্ু, 

রাগের চোটে চুল খাড়া হয়, ঘুরতে লাগে মু । 

দিনে রাতে বাজিয়ে চলেন হদ্দ জোরে ঘণ্টা, 

ছুটে এল মংলা কানাই মরিয়৷ কয়ে মনট!। 

কুও বাৰুর মুড তবু হলে। নাকো ঠাণ্ডা, 

নিজের মাথায় মারতে চাহেন আড়াই-মণি ভাণ্ডা | 

ছন্দিত রচনার গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে আমরা বে-বিরলপ্রস্থত। দেখি, 
গল্প-উপন্তাসের ক্ষেত্রে অবশ্যি তা নেই। বন্ততঃ, আমাদের শিশুসাহিত্যে 
কথাগ্রশ্থের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী । তবে, এই তথ্য আপাতদৃষ্টিতে 
যতোখানি উৎসাহজনক, আসলে ত নয় । কেননা, এক্ষেত্রের অধিকাংশ 
ফসলই সেই শ্রেণীর বস্ত, য। চিস্তালেশবজিত এবং কোনো কোনে 
লেখক এক দিনেও যার গোটা বই লিখে ফেলেন। “রহম্তকাহিনী" 
নামে পরিচিত এই রচনাবলীর গ্রন্থসংখ্য! কথাসাহিত্যের অন্ত যে 
ফোনে! শাখার গ্রন্থসংখ্যার চেয়ে বেশী । সত্যিকার সাহিত্যপদবাচ্য 
উপন্তাস বা গল্প-সংকলনের ব্যবসায়গত সাফল্য নাকি অনেক সময়ই 
এগুলির থেকে কম। আমাদের বন্ধ প্রকাশক তাই সুচনা পর্ব থেকেই 
রহস্যকাহিনী প্রকাশনে অতি মাত্রায় উৎসাহী । এর ফুলে রুচিশীল 
পাল্ল-উপন্তাসের প্রকাশ এ-পর্বে বেশ কিছুটা ব্যাহত হয়েছে এবং শভিমান 
আর প্রভাবশালী কথাকাররাও সব সময় প্রকাশনার বাজারে কলকে 
পাননি । 
কবিতার আদরে যেমন, তেমনি কথাসাহিত্যের আসরেও গ্রন্থ নিয়ে 

প্রথম আবিভূত হন সেই সব লেখক, মারা বিভাগপূর্ব কাল থেকেই 
প্রতিষ্ঠিত । অথব। ধারা নিজস্ব প্রকাশক- প্রতিষ্ঠানের বলে বলীয়ান। 
তাই দেখতে পাই, সুচনা পর্বে স্মরণীয় কথাগ্রদ্ের সংখ্যাও ছিলো 
অল্প। এসময়ে উপন্তাস প্রকাশিত হয়, সব শ্রেণী মিলিয়ে, তিরিশের 
কিছু বেশী এবং সাধারণ গল্প আর ্রপকথার সংকলন প্রায় ভিরিশখানি । 
এটির মধ্যে উপক্সাণ হিসেবে তখন সমাদর পেয়েছে মাত্র পাচখানি 
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্ন্থ। মঈনুদ্দীনের “ডাঃ শফিকের মোটর বোট" (১১৪৯), নমিতা 
আনোয়ারের "ডাঃ শামীমের আবিফার' (১৯৫৩), শামসুদ্দীন আবুল 
কালামের “সবাই থাকে করল হেলা' (১৯৫৪), আহসান হাবীবের 
'রাণীখালের সাঁকো" (১৯৫৫? ) আর মবিনউদ্দীন আহমদের “কুদরত 
বার ভিটে' (১৯৫৫)। উল্লেখযোগ্য, এই উপন্তাসগুলির তিনখানির 
ফাহিনীই আদর্শবাদী এবং শেষ গ্রন্থথানি সম্পূর্ণতঃই রহম্য-উপন্তাস | 
আহগান হাবীবের উপন্তাসখানি পরবর্তী কালে (১৯৬৫) পুনমুদ্রিত হয় 


্রন্থথানির ভাষা অনাড়ম্বর, কিন্ত অফপটভাবে বিষয়নিষ্ । দ্বিতীয় অধ্যায় 
থেকে এর ভাষার নমুনা, 


***ন'বছর বয়সে আজীজের হাতে খড়ি হলো, কিন্ত হাসাহাসি 
হলোনা সে ব্যাপার নিয়ে । গীয়েগেরামে এমনি হয় ; বারো 
বছর বয়সেও শুরু হয় লেখাপড়া। স্কুলের প্রায় সব ছেলেরই 
বয়স বেশী, আর আশ্চর্য কথা, প্রেসিডেণ্টের ছেলে জয়নালেরও 
এ একই অবস্থা। তার ওপর বাপের স্কুল নাহলে তার আবার 
এক এক ক্লাশে বছর দুই করে থাফফতেও হতো 1." 

সুচনা পর্বে আমরা পাঠযোগ্য গঞ্প-সংকলন পেয়েছি উপন্তাসের থেকে 
[কিছু বেশী। এগুলির মধ্যে ছিলে মনোরম গ্হঠাকুরতার “আবু হোসেন' 
(১৯৪৮ ), নাবিক সিন্দাবাদ' (১৯৪৮ ), আর 'বনে জঙ্গলে (১১৪১), 
ইব্রাহীম খার 'ব্যাঘ মামা” (১৯৪১), শিয়াল পগ্ডিত' (১৯৫২) আর 
“গুলবাগিচ?' (১৯৫৩ ), সুশীল ঘোষের “কসমস' (১৯৬২), গোলাম 
রহমানের 'রকম-ফের' (১৯৫৩) এবং সৈয়দ আবদুল মান্নানের এক 
যে ছিল সওদাগর" (১৯৫৩ ), “আরব্য বুজনী' (১৯৫৫) আর “যেমন 
কম' তেমন ফল" (১৯৫৫)। এসব গ্রন্থের অধিকাংশ গল্পই স্বদেশী 
বা বিদেশী গল্পের পুনবর্ণনণ। মৌকিক গ্পের সংকলন হিসেবে স্মরণীয় 
ফেবল 'রকম-ফের' । পরব্তাঁ কালে হাস্যরসিক লেখকরূপে স্ুপ্রতিটিত, 
গোলাম রহমানের প্রতিভার কিছু প্রতিশ্রুতি এপ্্রন্থে ধরা পড়েছিলো। 

বাংলাদেশের শিশুসাহিত্যে কোথাও যদি বেদনাদায়কভাবে দেন্ঠ প্রকট 
হয়ে থাকেঃ তবে তা হয়েছে নাটকে । আমার একটি হিসেব থেকে 
দেখতে পাই, বিভাগোত্তরকালে এদেশে শিশুতোষ নাটক আত্মপ্রকাশ 
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ধরে প্রায় আরশীখানি। এবং এগ্লির মধ্যে অন্ততঃপক্ষে চৌদ্দোখানি 
প্রকাণিত হয় হুচনা পর্বে। কিন্ত এ-পর্বে আমরা সার্থক-_ অর্থাৎ যথার্থই 
রসোতীর্ণ, শিশু পাঠকের উপযোগী এবং মঞ্চায়নের যোগ্য-গ্রদ্থ পেয়েছি 
কার্যতঃ মাত্র একখানি । 

সুচন] পর্বের প্রথম দিকে, ১৯৫০ সালের আগে, বাংলাদেশ থেকে 
সপ্তবতঃ কোনে! শিশুতোষ নাটকই প্রকাশিত হয়নি । ১৯৫ সালে যে- 
করখানি নাটক আত্মপ্রকাশ করে, পেগুলিকেই আমাদের নাটক রচনার 
আদিতমে! প্রয়াসের ফল বলে ধরে নিতে পারি। এ-বংসরে নাটাগগ্রশ্থ 
প্রকাশিত হয় তিনখানি,-ইরাহীধ খার নাটিকা-সংকলন “ভিস্তী বাদশা" 
আর 'নিজাম ডাকাত' এবং এ. এইচ. এম. বসিরউদ্দিনের “বিচিত্রানুষ্ঠান? | 
ইব্রাহীম খার প্রায় সব নাটিকাই ইতিহাস-আশ্রয়ী | প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, 
আুচনা পর্বে পরবতী কালে আমরা আরো পীচখানি ইতিহাস-আশ্রয়ী 
নাটক পেয়েছি । এবং সেগুলির সবই পূর্ণাঙ্গ নাটক । এ-পর্বের বাকী 
নাটক*নাটিকার অধিকাংশই সামাজিক । যাদের প্রবীণতমে। অগ্রজ 
“বিচিত্রানুষ্ঠান' । কিন্ত সাহিত্যের কোনে স্স্থ আলোচনায়ই একমাত্র 
ইতিহাস রক্ষার কারণ ছাড়া এগ্রস্থের উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। 
'পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাত। মহামান্য মহাত্মা আলী হজরত পুণ্যাত্মা কায়েদে 
আজন মৌলানা মোহাম্মদ আলী জিন্না (বার এট-ল ) মরহুম মগফুর 
সাহেবের অমর স্মৃতিতে অর্ধ্য স্বরূপ" উৎসগ্গীকৃত “নিদিষ্ট নায়িকাবিহখন 
আবৃত্তিমূলক একাঞ্ক নাটকা এই “ৰিচিত্রানুষ্ঠান' না৷ পড়লে কারো পক্ষে 
কল্পন! করাও সম্ভব নয়, নাটকের নামে প্রলাপও মুগ্রিভ হয় । ১৯৫৪ সালে 
“সংশোধন নামে এ. এইচ. এম. বসিরউদ্দিনের আরে। একখানি পূর্ণাঙ্গ নাটক 
পাওয়া যায়। সাশ্রদায়িক প্রবণতা আর কিছু একদেশদশী ধারণায় দুষ্ট 
এপ্রশ্থও কম দুঃসহ নয়৷ 

অন্থান্ত সামাজিক নাটকের মধ্যে উল্যেখযোগ্য আবদুল জব্বার খার 
আদশ বাদী রচন। প্রতিজ্ঞ (১৯৫৫, ১১৬২ ) এবং শওকত ওসমানের 
এতিমখানা" (১৯৫১১৯৬৩)। পপ্রতিজ্ঞা”*র কাহিনীর বৃনিয়াদ কয়েকটি সুবোধ 
এবং দুষ্টস্বভাব ছাত্রের কার্ষকলাপ। এর অতিমুখর প্রচার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
কাহিনীকে বিপর্শ্ত করেছে । “এতিমখান' শুচন। পর্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক । 
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এটি গতিময়, সুপাঠ্য রচনা এবং বাংলাদেশের দুল“ভ সীরিয়াস নাট" 
সাহিত্যে নিঃসন্দেহে বিশিষ্টতমে। স্থষ্ট্র। “এতিমখানা -র মুল সুর ব্যঙ্গের । 
কিস্ত ত1 সব'ত্রই ফন্তধারার মতো । স্পষ্ট কেবল শেষ দৃশ্যে, যেখানে 
নায়কের অতিমুখরতায় তা বস্তুতঃ নীরসতায় অবসিত,- এমনকি, 
ক্লাইম্যাক্সের প্রথরতা সত্তেও । নাটকের কাহিনী নিমিত হয়েছে যুদ্ধকালে 
বিমানবন্দরে বোমাপতনে নিহত এক কুলি-সম্ভানকে নিয়ে, যে পিতার 
স্বতযুর পর জীবনে প্রতিষ্ঠ লাভের জন্তে বিষ্ভার্জনের উদ্দেশে এতিমখানায় 
গিয়ে ওঠে । এ-কাহিনী শেষ পর্যন্ত যে-বক্তব্যে পৌঁছয়, শ'র একটি 
উক্তি ঈষং বিকৃত করে তাকে বলা যেতে পারে,--:411] 00811681019 028৪- 
10128550108 6505 105 98117015 11060481555 10 6176 11017. “এতিমখানা "রর 
জিজ্ঞাসামুখর সংলাপের নমুনা, 
সলিম। দুনিয়ায় কেন এমন হয়? কারো বাপ-ম] নেই, কারে। 
বাপ-মা গরীব, তাই বলে ছেলেরা এত ক পাবে কেন ছেলে- 
বয়সে * প্রায় চীৎকারে) ছেলের। কেন এত কষ্ট পাবে? 
মুনীর । আমিও ক'দিন থেকে তা-ই ভাবি। ছেলেরা কি অপরাধ 
করেছে, ছেলেদের উপর এত জুলুম? 
প্রবন্ধের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের শিশুসাহিত্য বিরলপ্রস. হয়তে] নয়, 
কিন্ত বৈচিত্রের ঈষৎ দীন। এখানকার শিশুতোষ প্রবন্ধসাহিত্য জীবনী- 
প্রধান। এর গ্রন্থাবঙগীর শতকর! প্রায় আশী ভাগ জীবনী । এবং 
স্বদেশ-বিদেশের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিই এখানে আলোচিত হয়েছেন। 
কিন্ত, দুঃখের বিষয়, দু'চারখানি ছাড়া কোনে৷ জীবনীগ্রন্থই পাঠকের 
মনে তেমন দাগ কাটে ন।। শিশুতোধ প্রবন্ধে রচনাশৈলীর উৎক্ষ 


অন্যবিধ রচনায় বেশ কিছুট] লক্ষণীয় । এই রচনাগুলির কয়েকটি 
বিজ্ঞানবিষয়ক । 


স.চনা পর্বে জীবনীগ্রন্থ প্রকাশিত হয়, আমার হিসেবে, প্রায় নবব,ই- 
খানি এবং বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ তিনথানি। এ-সময়ের জীবনীসাহিত্য 
এক অনুদার মনোভাবে ক্রিষ্ট। জীবনীকারর মুসলিম ব৷ পাকিস্তানী 
বিশিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া আর কোনে মহাপুরুষের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেননি । 
অমুসলিম মহাপুরুষের জীবনীগ্রন্থ আমি পেয়েছি মাত্র একখানি । তখনকার 
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সবচেয়ে জনপ্রিয় বিশিষ্ট ব্যক্তি জিম্না। তিনি হজরত মোহাম্নদকেও 
হার মানান। তার পরণণাঙ্গ জীবনীর সংখ্যাই এক ডজনের ওপর। 
এছাড়া! বেশ কয়েকখানি জীবনী-সংকলনেও তিনি আলোচিত ৷ কিস্ত 
হজরত মোহাম্সদের জীবনী প্রকাশিত হয় নয়খানি। এসবের অর্থ, ধম'জীবী 
রা, পাকিস্তানে রাজনীতি তখন ধমের নামান্তর । একথার প্রমাণ 
আমর] পাই আরে কিছু তথ্য থেকে । জিগ্গাজীবনীর কথা বাদ দিলে, 
স.চনা পবে পাকিস্তানী রাজনীতিকদের জীবনীগ্রন্থ প্রকাশিত হয় প্রায় 
এক ডজন । এৰং ইকবালের জীবনী ছিলে। চারিখানি ৷ অন্তান্ত মহ" 
পুরুষের মধ্যে ভাগ্যবান কেবল হজরত ওমর আর নজরুল । প্রথমজনের 
জীবনীগ্রন্থ প্রকাশিত হয় তিনখানি এবং ধিতীয়জনের দুইখানি । সে- 
সময়ের জীবনীকারদের মনোভাবের আর এক পরিচায়ক রাজনীতির 
কারণে খ্যাত বিদেশী ব্যক্তিদের সম্পর্কে বিরল আলোচন। ৷ সংক্ষেপতঃ, 
স.চনা পর্বের জীবনীসাহিত্য ছিলে প্রায় সম্পূণরূপেই সাময়িকতার 


ফসল । অন্য কথায়, এ-সাহিত্ে জীবনবোধের চেয়ে বড়ে। হয়ে উঠেছে 
ভক্তি, য1 কদাচিৎ সতিঃকার সাহিত্যস্থষ্টীর সহায়ক । 


বলা নিশ্রয়োজন, এই ভক্তির আতিশযাই সন্চনা পবে' অন্তান্ত 
সাহিত্যের চেয়ে প্রবন্ধসাহিত্যের অগ্রসরতার কারণ এবং প্রবন্ধসাহিত্যে 
জীবনীপ্রাধান্তের হেতু । অথচ একটি কথা ভাবলে অবাক হতে হয়। 
বাংলা শিশুসাহিত্যে বিজ্ঞানের স্থান অবিস্মরণীয় । এসাহিতোর সন্চনায় 
বিজ্ঞান ছিলে তার প্রধান অবলম্বন। কিন্ত বাংলাদেশে প্রথম বিজ্ঞান- 
গ্রন্থ প্রকাশিত হয় দেশবিভাগের প্রায় সাত বংসর পরে। ১৯৫৪ 
সালে প্রকাশিত এই গ্রন্থখানির নাম 'যার। উড়তে শেখাল", লেখক 
মোহাম্মদ আবু হেনা। এবং এর পর আমরা বিজ্ঞানগ্রস্থ পেয়েছি 
মাত্র দুখানি,_ আবদুল্লাহ আল-মুতীর “এসো বিজ্ঞানের রাজ্য (১৯৫৫) 
আর “অবাক পৃথিবী" (৯১৯৫৫) । প্রথন গ্রন্খানি হাতে নিলে যে জিনিসটি 


আমাদের চোখে পড়ে সেটি হল আলোচিত [বষয় সম্পর্কে লেখকের 
অধ্যয়নের ব্যাপকত। এবং জ্ঞানের গভীরতা । এবং এসবেক সাথে হাত 


মিলিয়েছে অধীত বিষয় পরিবেশনের নেপুণ্য। সমস গর্দের মুক্তাপ্রতিম 
দান গ্রন্থখানির প তিটি পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে ডাছে। তবে, পৃণাকৃতজনবোধ্য 
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বিজ্ঞানসাহিত; বলতে আমর! যা বুঝি, বাংলাদেশের শিশুসাহিত্য 
তার প্রধান এবং একমাত্র নিষ্ঠাবান লেখক আবদুল্লাহ্‌ আল-মুতী। 
তিনি সত্যিকার সাহিত্যিক এবং বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে এক স্বচ্ছ, 
জীবনবাদী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী । তার বিজ্ঞানবিষয়ক 
রচনাবলী তাই শুধু তত্ব বা তথ্যের বিবৃতি নয়, সরস এক-একটি 
কাহিনী। আবদুল্লাহ, আল-মুতীর গ্রন্থ দুখানি আমাদের পরিচিত কিছু 
পদার্থ আর প্রাকৃতিক ব্যাপার নিয়ে লেখা কতকগুলি প্রবন্ধের সংকলন । 
তার রচনাশক্তির পরিচয় প্রথম গ্রন্থেও বিধ.ত রয়েছে । এশগ্রশ্থে তার দুটিভঙ্গির 
লমুনা ১ 
"এসো, আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের মশাল আলি । কেননা যেখানেই 
আমর এই মশাল জআালি না কেন, আর আজ ত' যত ছোটই' 
হোক, আমরা তে। জানি এই মশাল একদিন জ্বলে উঠবে 
দেশের দিকে দিকে ; তাব্র উজ্জ্বল আলে গিয়ে পড়বে কছির 
শেখের মতে! আমার দেশের হাজার হাজার, লাখ লাখ ভাই* 
বোনের চোখে-- আর তাদের চোখের অন্ধকার, মনের অন্ধকার 
যাবে কেটে ।... 
স.চনা পর্বে প্রকাশিত অন্যান্য বিষয়ের প্রবস্ধগ্রন্থের সংখ্যা নগণ্য 


এবং রচনা আলোচনার অযোগ্য । 
বিদেশী রচনার অনুবাদ আর পুনবণনা সন্চনা পবে” ছিলো একান্তই 


অনুলেখ্য ৷ এ-প্রসঙ্গে শুধু এইটুকু বললেই ঘথে্ট হবে যে, এ-সময়ে 
অনুবাদগ্রগ্থ আত্মপ্রকাশ করে মাত্র পাচখানি এবং সবগুলিরই প্রকাশকাল 
১৯৫৫ সাল । এগুলির মধ্যে দুখখানির অনুবাদক শামসুল হক এবং দুখানির 
সিরাজউদ্দীন হোসেন । ৰাকী গ্রন্থখান্নি মেরী হল এট.সের উপন্তাস 
ইন ফরেস্ট'। অনুবাদ করেন নূরজাহান খানম, বনে জঙ্গলে নাম 
দিয়ে। কোনো! গ্রন্থের অনুবাদেই অনুবাদকদের নিজস্ব উদ্ঘোগ ছিলো না। 
্রন্থগুলি প্রকাশিত হয় একটি বিদেশী প্রতিষ্ঠানের প্রচারমূলক উদ্ভোগে । 
পুনর্বণিত কাহিনীওলির মধ্যে উদ্লেখযোগ্য “সাইলাস মারনার'ঃ “কিডন্তাপপড, 
আর "গ্রেট একসপেকটেশন' । তিনখানি গ্রন্থের পুনব্ণক কাজি 
আফপারউদ্দিন আহমদ এবং তিনখানিই প্রকাশিত হয় ৯৯৫৬ সালে। 
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ওপরে আমরা দেখেছি, একমাত্র প.বন্গ্রঙথ ছাড়া আর কোনো 
ধরনের গ্র্ঘ প্রকাশনে স.চন! পরবে আমাদের বিশেষ উৎসাহ ছিলে! 
না এবং প্রবন্বগ্রন্থেও আমাদের বিষয়গত বৈচিত্র্য ছিলে। একান্তই দুল ভ। 
এসবের অর্থ অবশ্যি এই নয় যে, এ-পবে” শিশুসাহিত্যের চচ বা 
বিষয়গত বৈচিত্র্য উক্ত রূপেই সীমায়িত থেকেছে । বরং দেখা যায়, 
সন্চনা পবে' শিশুসাহিত্যের একটি বাহন তার বিকাশের বুনিয়াদ স্থাপনে 
যথেই সহায়ত। করে। এই বাহনটির নাম শিশুতোষ পত্রিক]। 

বাংলাদেশে প্রথম শিশৃপত্রিকা প্রকাশিত হয় ১১৪৯ সালে । কিত্ত 
পত্রিকার মাধ্যমে শিশুসাহিত্যচ্চণার আয়োজন এর আগেও ছিলে! । 
সে-আয়োজনের স.ত্রপাত হয় ১৯৪৮ সালের পঁচিশে ডিসেম্বরে প্রকাশিত 
পাক্ষিক 'মুকুল'-এ । যার পরিচালনায় ছিলেন খ্যাতনাম]! শিশুসাহিত্যিক 
মোহাম্মদ মোদাব্বের আর হোসনে আরা এবং প্রথম সম্পাদক আবদুল্লাহ, 
আল-মুতী। পত্রিকাখানির আত্মপ্রকাশ ঘটে মুকুল আন্দোলন তথ! মুকুল 
ফৌজের মুখপব্র রূপে । কিন্ত এরই একটি নির্দিষ্ট বিভাগে এদেশের নবীন- 
প্রবীণ লেখকরা তাদের শিশুতোষ রচনা প্রকাশের প্রথম সুযোগ পান। 
এদিক থেকে বিচার করলে নিঃসক্কোচেই বল] চলে, পাক্ষিক “মুকুল” এদেশের 
শিশুপত্রিকার জগতে পথিকৎ। প্রায় সতেরে। বংসর চলবার পর পত্রিকা 


খানি সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে ধায় এবং ১৯৬৫ সালের মাচ মাসে পূর্ণাঙ্গ 
শিশুমাসিক রূপে তার পুনঃপ্রকাশ ঘটে । 


এদেশে সম্পূর্ণতঃই শিশুতোযণে নিয়োজিত প্রথম পত্রিকা 'বিংকার'- 
এর আবিভণব ঘটে ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে । পত্রিকাখানির 
সম্পাদক ছিলেন মঈদ-উর-রহমান এবং পরিচালক মিজানুর রহমান। 
সে-সময়ের নানাবিধ অস্্রবিধার মধ্যেও সম্পাদক-পরিচালক 'বঙ্কার'-ফে 
শিশুলোভন করবার চেষ্টায় বিশেষ কোনে। ত্রুটি রাখেননি ! তা সত্তেও কয়েক 
মাস চলবার পরই পত্রিকাখানি বন্ধ হয়ে যায় । 

'ঝংকার'-এর পর স.চন। পর্বে ধাংলাদেশ থেকে দশখানি শিশৃপত্রিকা 
প্রকাশিত হয়। এগুলির মধ: আটখানি মাসিক এবং দৃখানি পাক্ষিক | 
এই পত্রিফাগুলির অধিকাংশই ছিলে স্থপ্লাযু-একখানি মাসিক এবং 
দুইখানি পাক্ষিক ছাড়া আর ফোনো৷ পত্রিকাই বংসরের সীম] পেকুতে 


১৮৬ 


পারেন। আটখানি পত্রিকা! প্রকাশিত হয় ঢাক! থেকে : বেগম ফওজিয়া 
সামাদ-সম্পাদিত “মিনার' (মার্চ-এপ্রিল, ১৯৪৯), আরেফ আলী-সম্পাদদিত 
'দ্যুতি' (আগস্ট,১৯৪৯), ফয়েজ আহমদ-সম্পাদিত 'ছল্লোড়' (আগস্ট,১৯৫০), 
তৈয়েবুর রহমান-সম্পাদিত “সবৃজ নিশান" এেপ্রিল-মে, ১৯৫১), আবদুল 
ওয়াহেদ-সম্পািত “আলাপনী' (আগস্ট, ১১৫৪), সরদার জয়েনউদদিন- 
সম্পাদিত পাক্ষিক 'সিতারা' (১ল1 মা” ১৯৫৫) আর পাক্ষিক শাহীন ণেই 
মাচ”, ১১৫৫) এবং বেগম জেব-উন-নিস1 আহমদ- সম্পাদিত 'খেলাঘর' (জুন- 
জুলাই, ১১৫৫)। রচনার স্বাদুতায়, সম্পাদনার নিপুণতায় এবং অঙ্গের 
সোষ্ঠবে ছল্লোড়' ছিলো! ষষ্ঠ দশকের সর্বশ্রেষ্ঠ শিশুপত্রিকা ৷ পরবর্তী কালেও 
তাকে ছাড়িয়ে যাওয়ার গৌরব খুব কম পক্জিকাই অর্জন করেছে ৷ “সিতারা 
কেবল বাংলাদেশের প্রথম শিণুপাক্ষিকই নয় প্রথম সত্যিকার শিশৃপত্রিকাও 
বটে। রচনা গুলি দেখে মনে হয়, এর পাঠকদের বয়ঃসীম। ছিলে ছয় থেকে 
নয় বংসর। যতো দুর জানি, এতো! অল্পবয়স্ক পাঠকপাঠিকাদের জন্যে 
বাংলাদেশে আর কোনে শিশৃপত্রিক' প্রকাশিত হয়নি । “সিতারা'--এবং 
'শাহীন'-ও _ ছিলো? সম্পূর্ণতঃ রডীন কালিতে মুগ্রিত। এক্ষেত্রেও “সিতারা। 


পথিকং। 'শাহীন' এবং “স্তার। প্রকাশিত হয় প্রাদেশিক সরকারের শিক্ষা 
দফতরের উদ্ভোগে । 


বাংলাদেশে মফঃস্বল থেকে প্রকাশিত প্রথম শিশুপত্রি কা হাবিবুর রহমান 
এবং মোহাম্মদ মোখলেছুর রহমান-সম্পাদিত মাসিক প্রতিভা এবং দ্বিতীয় 
শিশুপত্রিকা মণিকল হুদ? আর মোশারফ হোসেন-সম্পাদিত “বিদ্যুৎ । 
'প্রতিভা' প্রকা।শত হয় কিশোরগঞ্জ থেকে, ১৯৫০ সালের এপ্রিলে মাত্র 


পাচটি সংখ্যার আয়ু নিয়ে | “বিদ্যুৎ-এর জন্তভুমি বাগেরহাট, প্রথম প্রকাশ 
১৯৫৩ সালের জুন-জুলাইতে। এর আয়ু ছিলে। তিন সংখ্য]। 


পত্রপত্রিকার বেলায় যা-ই হোক, শ্চনা পর্বে শিশুসাহিত্য-সংকজনের 
দিকে কেউ বিশেষ দৃষ্টি দেননি । হয়তে। এই কারণে যে, সংকলন প্রকাশন 
এমনিতেই ব্যয়বহুল, অধিকন্ত সে-সময়ে শিশুতোব গ্রদ্থ প্রকাশনের অন্যবিধ 
অন্পুবিধাও ছিলে! অনেক । হুচনা পর্বে আমরা সংকলন পাই তাই মাত্র 
তিনখানি, নূৃকল ইসলাম কাব্যবিনোদ-সম্পাদিত আর রংপুর থেকে 
প্রকাশিত 'কাব্য-মুকুল (৯৫১), আবদুল কাদির-সম্পাদিত “সবুজ নিণান' 


১৮, 


€ ১৯৫৬ ) এবং বেগম জেব-উন-নিসা আহমদ-সম্পাদিত আর ঢাক! থেকে 
প্রকাশিত 'খেলাঘর' (১৯৫৫ )। দুঃখের বিষয়, কোনোখানিই পাঠকদের 
তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি । বাংলাদেশের প্রথম “কিশোর কবিতা-সংকলন, 
বলে বিজ্ঞাপিত, 'কাব্য-মুকুল-এর রচনাগুলি ছিলে] কারধতঃ কুনির্বাচিত । 
এবং “খেলাঘর' মাত্র অংশতঃ বাংলাদেশের শিশুসাহিত্যের দিগৎদর্শায়ক। 
'পাকিস্তানী শিশুদের জাতীয় কবিত। সঞ্চয়ন' বলে অভিহিত এবং তৎকালীন 
পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্ভোগে প্রকাশিত “সবুজ নিশান' ছিলে। 
ছড়া, কবিতা আর গানের -্ুনিবাচিত সংকলন। 


সুচন] পর্বের এই পটভূমিতে দাড়িয়ে সম্মুখে আমরা বাংলাদেশের শিশু- 
সাহিত্যের পরবঠাঁ যে-অংশটি দেখতে পাই, আমি তারই নাম দিয়েছি 
বিকাশ পর্ব । এ-পর্বের আযুফাল মোটামুটি হিসেবে পাচ বংসর,_ ১৯৬৬ 
থেকে ১৯৬০ সাল । আমাদের ইতিহাসের এই সময়টিতে সমাজ, রাজনীতি 
বা অর্থনীতিতে তেমন কোন। গুণগত পরিবর্তন ঘটেনি । বরং শুচনা পর্বের 
রাজনীতির অস্থিরতার জের এ-পর্বের প্রথম. দিকেও দেখা গেছে এবং শেষ 
দিকে ত] উগ্র সামরিক শাসনের রূপ নিয়েছে । মাঝখানে যে রাজনীতির 
অস্থিরত1 একেধারেই ছিলে না, তা নয়। কিন্ত গণতন্ত্রের বূপাভাস তখন 
অনেকটা আশাদ্িত। এবং অর্থনীতির স্থিতিশীলত] তথা আর্থনীতিক অগ্রগতি 
কিছুট1 পরিলক্ষিত ! এসবের প্রভাব আমাদের সে-সম্য়কার শিশুসাহিত্যে 
স্পষ্টভাবেই লক্ষণীয় । বিকাশ পর্ষের প্রথম দু'বছরে প্রকাশিত শিশুতোষ 
গ্রন্থের সংখ্যা সুচনা পর্বের শেষ বৎসপ্ে প্রকাশিত গ্রস্থাবলীর থেকে কম। 
তারপর আবার কিছু বৃদ্ধি। চতুর্থ বংসরে আগেকার সব রেকর্ড ভঙ্গ এবং 
শেষে আবার কিছু অবনতি । এবং যেহেতু পটড়মির তেমন কোনো গুণগত 
পরিবর্তন ঘটেনি তাই সাংস্কৃতিক চেতনাও এ-পর্বে ছিলে! মোটামুটি হিসেবে 
সরল আত্মবিকাশেই তৎপর আর শিশুসাহিত্যের অগ্রগতি প্রায় সর্বাংশেই 
খ্যাগত উন্নতিতে সীমাবদ্ধ । 
স্ট্টির সখ্যাগত হিসেবে এ-পর্বে আমরা কবিতাগ্ুগ্থ পাই মাত্র সাতখানি। 
এই গ্রন্থগুলির মধ্যে একখানি রটীশ যুগের দেোনে। লেখকের কিছু শিশুতে!ধ 
কবিতার মরণোত্তর সংকলন এবং একখানি চরিএ প্রচারবাদী । বাকী 


৯৮২ 


্রন্থগুলি হল ফয়েজ আহমদের “জোনাকী' (১৯৫৮ ), সুজ্জাত আলীর 
'াদের হাট' (১৯৫), হোসনে আরার 'হল.লা' €১৯।৯ ), ইসমাইল 
হোসেনের "খোকার আবদার' (১৯৬০) আর আশরাফ সিদ্দিকীর “কাগজে 
নৌক' (১৯৬০) । প্রথম এবং শেষ গ্রন্থকার বিকাশ পরবে ছিলেন তরুণ । কিন্ত 
তাদের গ্রন্থ দুখানি রচন। হিসেবে রসোত্তীর্ণ এবং আজও এদেশে বহুপগিত। 

রচনার পরিমাণের দিক থেকে--এবং জনপ্রিয়তায়ও ফয়েজ আহমদ 
এদেশের শিশুসাহিত্যিক দলের এক বিশিষ্ট প্রতিনিধি। তিনি প্রায় 
সর্বাংশেই শিশুসাহিত্িক, - যেমনটি বাংলাদেশে দুলভ এবং মুখ্যতঃ 
কফবিতাকার। কোনো কোনে। ক্ষেত্রে ভাষায় আর রচনারীতিতে তিনি 
কিছুটা অনাধুনিক | বিষয়ের পরীক্ষানিরীক্ষায়ও তিনি তেমন উৎসাহী নন। 
তশার রচনাবলী প্রার সম্পূর্ণ তঃই হাস্যরসের এবং তাদের প্রধান উপজীব্য 
মান্য আর পশৃপাখখীর নানাবিধ উদ্ভট আচরণ (যাতার পূর্ধজ অনেক 
শিশুসাহিত্যিকেরও প্রিয় বিষয় ) এবং কঙ্পিত আঙ্গিক বিকৃতি, দৈরধ্য বা 
বিস্তার । কিন্ত তার সব রচনাই এক সহজ শিশুরঞ্ক লালিত্যে উজ্জল । 
তার প্রথম গ্রন্থ 'জোনাকী' আট।শটি ছোটে-বড়ে। রচনার সংকলন । 
এ-গ্রন্থ তার বিষয়ের দুটি শ্রেণীর এক ' স্মরণীয় মিলনভূমি ৷ প্রমাণ, 
এর প্রথম রচনা “উড়ে বকঃ'-- 


কোথা থেকে বক এল এক 
উড়ে . 

ফেউ বলে সে পাঞ্জাবী বা, 

কেউ বলে সে উড়ে। 
আসাম থেকে বাশ এনেছে সাথে, 
নম্ব। গল] বাড়িয়ে ব্েখে তাতে 
মেঘন। নদীর কুমীর খোজে দূরে 
কোথা থেকে বক এল এক উড়ে । 


আশরাফ সিদ্দিকীর কাগজের নোকা পঞ্চম «এবং হষ্ঠ দশকে রচিত 
তেরোট দীর্ঘ কবিতার সংকলন । কবিতাগুলি বিযয়ে এবং মানস 
প্রবণতায় বহুবিচিত্র । এ-গ্রন্থে শান্ত বাৎসল্য রসের ধারা আন্ব 
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এযাডভেঞ্চারপ্রিয় মনের কল্পনাবিস্তার যেমন আছে, তেমনি রয়েছে 
শিক্ষামূলক মানবতাবাদী অনুভাবন এবং আরে নানা ভাবের অনুকণ] । 
একদা ছন্দের বিক্রীড়নে আর শব্দের ব্যঞ্জনায় চমক স্থ্টির যে প্রয়াস 
আশরাফ সিদ্দিকীর কবিতায় দেখা! গিয়েছিলো, তার স্বাক্ষরও গ্রন্থখানির 
অনেক কবিতায়ই বিধৃত হয় । 

কবিতার ক্ষেত্রে বিকাশ পর্বে আমরা যে-অচলাবস্থা দেখি, কথা- 
সাহিত্যের ক্ষেত্রে ত1 নেই। বস্বতঃ, স.চনা পবে'র মতে। এ-পবেও 
কথাসাহিত্য ছন্দিত সাহিত্যকে অনেক পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে । 
কেবল সংখ্যায় নয়, গুণগত দিক থেকেও । এই অগ্রগতির জন্তে বিকাশ 
পর্বের কথাসাহিত্য পতিষ্ঠিত লেখকদের কাছে যেমন খণী, তেমনি 
নবীন-প,বীণ লেখকদের কাছেও । এ-পর্বে বেশ কিছু নবীন লেখকের 
গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে । এই লেখকদের মধ্যে সব চেয়ে ভূরিপ্‌.স, লেখনী 
আবু কামরুন নাহারের । ১৯৫৮ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে তার 
অন্ততঃপক্ষে আঠারোখানি গল্পগ্রন্থ পুকাশিত হয়। বাংলাদেশের শিশু- 
সাহিত্যে আর কোনে। লেখক আজ অবধি এতো গ্রন্থ পৃকাশ করতে 
পারেননি । কিন্ত, দুঃখের বিষয়, আবু কামরুন নাহারের রচনাবলীর নাম 
কেবল ইতিহাসকারের কাছেই পরিচিত । কারণ সহজেই অনুমেয় । 

বিকাশ পর্বে আমর! উপন্যাস পাই একশো  পঁচিশখানি। বলা 
বাহুল্য, এমনিতে এ-সংখ্য। যতে। উৎসাহনজকই হোক না বেন, ঝাপিতে 
তুলে রাখার মতো ফসল এগুলিন্ব ভেতর বেশী ছিলে! না। এ-সময়ের 
অধিকাংশ উপন্তাসই-রহস্য উপন্তাস-সংখঠা যাদের একশোর ওপর । 
বাধী যে-রচনাগুলি সতাই সাহিত্যপদবাচ্য, ৫সেওলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
আবদুল গাফফার চৌধুরীর 'ডানপিটে শওকত" ( ৯৫৮), শওকত ওসমানের 
“তারা দুইজন (১৯৫৮), মোহাম্মদ খলিলুর রহমানের 'জয়যাত্রা' (১৯৫৯) 
আর মঈনুদ্দীনের “স্বপন দেখি (১৯৫৯) । সব উপন্যাসই কম বেশী 
আদর্শবাদী । বিশেষ করে, "স্বপন দেখি' । 

এ-পর্বে ন্গরুল হক তিনখানি বিজ্ঞানভিত্তিক উপন্যাস প্‌.কাশ 
ফরেন. "শুকুগ্রহে অচিধান' (১৯৫৭) চাদের দেশে একদিন' (১৯৫৯) আর 
“মল গ্রহের মানুষ | 
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বিকাশ পর্বের কথাসাহিত্যে উপন্যাসের থেকে ছোটে! গল্প অনেক 
বেশী অগ্রসর । ছুচনা পরবে য1 ছিলে! প্রায় কল্পনার অতীত । বিকাশ 
পর্বে আমরা ছোটো গল্পের সংকলন পাই প্রায় আশীখানি। ছোটে! 
গল্প সংকলনের এই সংখ্যাগত অগ্রগতির সাথে আরে! একটি কথা 
উল্লেখ ফর] বাঞ্ছনীয় । এ-পর্বে আমাদের শিশুতোষ গল্পে বিষয়গত 
বৈচিত্রোরও বিকাশ ঘটেছে । রচনাগুলির মধ্যে হাস্যরসের কাহিনী 
যেমন আছে, তেমনি আছে ইতিহাস, অভিধান, ক্রপকথ! ইত্যাদি ধরনের 
কাহিনীও | সুচনা পর্বে এমন বৈচিত্র্যের সন্ধান আমর পাইনি । দ্বিতীয়তঃ, 
বিাশ পর্বে আমাদের কথাকারর। স্বদেশী ব। বিদেশী কাহিনীর পুনবর্ণনের 
চেয়ে মৌলিক রচনার ব্যাপারে অনেক বেশী উৎসাহী । এবং এ* 
ক্ষেত্রে নবীন-প্রবীণের উৎসাহে কোনে পার্থক্য নেই। বলা নিশুয়োজন, 
এমন স্থজনশীল উৎসাহ যে কোনো সাহিত্যের জন্তেই মঙ্গলজনক এবং 
পরবতাঁ কালে বাংলাদেশের শিশুতোষ কথাসাহিত্যে যে অগ্রগতি ঘটে, 
তার জন্তে অনেকাংশেই দায়ী আমাদের কথাকারদের বিকাশ পর্ককালীন 
এই সব্রিয়ত] ৷ | 

এ-সময়ের বচনাবলীর একটি বড়ো অংশের উপজীব্য হাস্যরস । এই 
রচনাগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাজেদুল করিমের "চিংড়ি ফড়িং- 
এর জন্ম-দিনে' (১৯১৫৬), গোলাম রহমানের "বাড়ী নিয়ে বাড়াবাড়ি, 
“বুদ্ধির ঢে'কি' আর “পানুর পাঠাগার' (১৯৫৯) এবং নমিতা আনোয়ারের 
'বারোয়ারী” (১৯৬০)। গোলাম রহমান সুচনা পর্ব থেকেই হাম্যরসিক 
গল্নকার হিসেবে হিলেন অপরিচিত । বিকাশ পরের রচনা ওলি তার খ্যাতি 
আরে বৃদ্ধি করে । তিনি প্রায় সামত্ততঃই মানুষের- বিশেষতঃ) ছোতটোদের-- 
উত্তট আচরণের নিপুণ কারবারী। ভাষায় তথা রচনাভক্ষিতে তিনি 
একেবারেই আটপোরে । কিন্তু এই আটপোঁরে কৌঁশলেই উদ্ভাবিত 
ঘটনাবলীর নাটকীয়তাকে লোভনীয় করে তুলেছেন। এ-ক্ষেত্রে তার একমাত্র 
প্রতিদ্বন্ী সাজেদুল করিম | সুরসিক এই লেখকের লেখনীও ভূরিপ্রস্থ ৷ কিন্ত, 
দুঃখের বিহয়, তার খুব অল্প রচনাই গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়েছে । দশটি 
সার্থক গল্পের সংকলন "চিংড়ি ফড়িং-এর জন্ম-দিনে'-র আন্তভূক্ত 'জ্যামিতি 
ফসে লিচু খাও; শীর্ষক গল্পটি থেকে তার রচনাভঙ্গির একটুখানি নখুনা দিই,_- 
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'--আম-কাঠালের গন্ধ যখন পেয়েছি, আর কী থাক] যায়? 
সোজা চলে এলুম মামা-বাড়ী। শনিবার বিকাল চারটায় 
টিকেট কেটে চাপলুম গাড়ী, আর ভোর না হতেই মামা-বাড়ীর 
ঠেশন। ষ্টেশন থেকে মাইল সাতেক পায়ে*হাটা পথ । তান্- 


পরেই মামা"বাড়ীর বিরাট ফটক। আমাকে দেখে টুটুল, পৃতুল 
তার। দৌড়ে এলো 1." 


কথাসাহিত্যে যাকে বল। চলে সীরিয়াস রচনা,--যা! কোনো নীতি 
ব। আদর্শের অনুসারী এবং বক্তব্যে ধদ্ধ-তাও আমরা বিকাশ পর্বে 
বেশ কিছু পেয়েছি । যেমন, শওকত ওসমানের “ডিগবাজী” (১৯৫৭), 
মেহরাবের “ঈমানের জোর' (১৯৫৭), হাফিজ] খাতুনের “নীতি ও কাহিনী' 
(১৯৫৭), রাজিয়। মাহ,বুবের “ছোটদের গল্প” (১৯৫৮) ইত্যাদি । কাহিনীতে 
নীতি বা আদর্শের সার্থক ব্বপায়ণ সম্ভব কেবল ঘটনার দেহে তার 
সাবিক সংক্রামণে। এমন সংক্রামণ, বলা নিশ্রয়োজন, কখনো। সহজ- 
সাধ্য নর । ঈষৎ অমনোষোগের সুযোগেও তা প্রচারকের নিরসন 
ভূমিকায় নেমে পড়তে পারে । এবং অবশ্যই কাহিনীর আততায়ীর 
ভূমিকায়ও । এসবের দ্বারা কবলিত কাহিনীর অভাবও বিকাশ পর্বে 
ছিলো৷ না । কিন্ত, সুখের বিনয়, এ-সময়ে আমাদের অস্ততঃপক্ষে দুজন 
কথকার- শওকত ওসমান আর রাজিয়। মাহুবুব__কুশলী মাঝির মতোই 
গল্লকে নীতি আর আদর্শের পানে তীর্ণ করে দিয়েছেন । 
রাজিয়া মাহুবুবের গ্রন্থখানি আটটি ক্ষীণকায় গল্পের সংকলন। তার 
সব কটি গল্পই নীতিমূলক। এবং লণ্) তাদের কচি বয়েসের ছেলেমেয়ে । 
এই সব কুশীলব নিয়ে তিনি যে আসর বসান, তার কাহিনীমালায় ঘটনার 
সরলতা যেমন আছে, তেমনি রয়েছে কিছু মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণ । 
শওকত ওসমানের লক্ষ্যও অল্পবয়েসী ছেলেমেয়ে ৷ কিন্ত তার সব কুশীলব 
মানুষ নত । তার গল্প গুলিও ঘটনায় নরল । তবে, ভাষার দক্ষ কারিগর 
শওকত ওসমান সরল বিষয়েও উপভোগ্য রস সঞ্চারণের ক্ষমত। 
রাখেন । প্রমাণ, জুলুম? শীঘ'ক একটি গরের শ্বচনা-ভাগ» 
উপদেশ আমি মোটে সহ্য করতে পারি না । পয়স। খরচ হয় ন। ত 
আর উপদেশ দিতে। যীশুধু্ই শুধু উপদেশ দনি ধরেন নি, 
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প্রাণও দান ফরেছিলেন। দানের সঙ্গে প্রাণের যোগ চাই, কিন্ত 
তেমন দৈবাৎ ঘটে। তাই ছেলে বেল! থেকেই মুরুববীদের 
উপর আমার ভারী রাগ, খালি উপদেশ আর উপদেশ । অমুক 
কর, তমুক ফর। স্ব,লে যা, জোরে হা টিসনি, গাড়ী ঘোড়া দেখে 
চল, হশাচি পড়লে ধড়ে আগুল নাফের ডগায় নিয়ে যা, সাপ 
দেখলে কুল আল্ল। পড় । বাপস। উপদেশের ঠেলায় জান 
ঝালাপালা 1." 
বিকাশ পর্বের থাসাহিত্যে বিষয়ের শ্রেণগত দিক থেফে কিছু 
যদি একক সংখ্যাগরিষ্ঠত। দাবী করতে পারে, তবে সে হল রূপকথ]।। 
কথাসাহিত্যের সাথে আমাদের প্রথম পরিচয় ঘটে রূপকথার মাধ্যমে । 
ফাহিনী হিসেবেও এর এফটি বিশেষ আকর্ষণ আছে। কেবল ছোটোদের 
জন্যে নয়, বড়োদের জনও । হয়তো! এই সব কারণেই বূপকথা আমাদের 
লেখফমহলে এতে! প্রিয় । 
এ-পর্বে সবচেয়ে বেশী রূপকথা -গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন আবু কামরুন নাহার । 
তার আঠারোখানি গ্রন্থের অধিফাংশই ন্মপকথা ! দ্বিতীয় উৎসাহী 
ন্পকথাকার মোসলেমউদ্দিন। তার রূপকথা -ইশ্থগুলির মধ্যে 'রাজবন্তার 
দেশে (১৯৫৬) আর 'রাক্ষসের দেশে' (১৯৫৯) বাপক না হলেও 
যথেষ্ট সমাদর পেয়েছে । এ-সময়ের অন্তান্ত জনপ্রিয় রূপকথা-গ্রন্থের 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য তাসাদ্দ'ক লোহানীর 'বূপকথার মায়াপুরী' (১১৫৬), 
ফকির লোকমান হাকিমের “ব্পকথার রাজ্যে” (১৯৫৯) এবং জসীমউদ,- 
দীনের "ডালিম কুমার' (১৯৬০)। র্পকথাকারদের সবাই যে নিজন্ব 
ফাহিনী পরিবেশন করেছেন, তা নন । তাদের অনেক রচনাই আসলে 
প্রচলিত রূপকথার পুনবর্ণন। কাহিনীর আকঘ'ণের তারতম্য নির্ভর করে 
অবশ্যি সংশ্লিষ্ট লেখকের রচনাশৈলীর ওপর । রচনাশৈলীর বিচারে 
আমাদের সমগ্র ব্বুপকথাসাহিত্যের সর্ধশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'ডালিমকুমার” | এশ্গস্থে 
লেখকের ভাষার মাধুর্য যে কতোখানি, উদ্ধ'তি ছাড় ত1 বোকানো৷ কোনে! 
ক্রমেই সম্ভব নয়,-- 
"রাজার এত থাকতেও কিছু নেই, রাজার বাড়ীতে নেই ছোট্ট 
এত টুকুন, তুলতুলে, টুকটুফে। ফুটফুটে, ফোলে নেওয়। যায় 
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আদর কর। যায়, সোন! বলা যায়, লক্ষ্মী বল! যায়, মাণিক 
বলা যায়, চাদ এনে চাদের চুমো ঠাদমুখে মাখিয়ে দেওয়। যায়, 
একেবারে জুঁই কুড়িটির মত, সাগরের ফেনার মত; হোট্ু এত 
টুকুন একরত্তি একটি খোকন |... 
সুচনা! পর্বে আমরা নাটকের ক্ষেত্রে যে দেন্ত লক্ষ্য করেছি, আনন্দের 
কথা, বিকাশ পর্বে তা অনেকখানি দৃরীভূত। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ থাকা 
প্রয়োজন, নাটকের এই অগ্রগতি চিক মংখ্যাগত নয় । হিসেব নিলে দেখা 
যায়, সুচনা এবং বিকাশ পরে প্রায় সমসংখ্যক নাটকই প্রকাশিত হয়। 
বিকাশ পর্বে নাটকের অগ্রগতির কারণ রচনার গুণগত উন্নতি এবং 
বিবয়ের বৈচিত্র্য বৃদ্ধি । এখানে আরো উল্লেখ্য, এ-পর্বে প্রতিষ্ঠিত এবং কিছুটা 
ক্ষমতাবান লেখফের আবির্ভাবও নাটকের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পেয়েছে । 
বিকাশ পর্বের প্রথম উল্লেখযোগ্য নাটঃগ্রন্থ ইব্রাহীম খার 'জঙ্গী 
বেগম' (১৯৫৬ )। বারোটি নাটিকার সংকলন, এ-গ্র্থের সব কটি বচনারই 
বিষয় এতিহাসিক এবং বক্তব্য শিক্ষামূলক । কিন্ত দুটি নাটিকা ছোটোদের 
জন্যে অচল এবং অন্ত কয়েকটি রচন। কথোপকথন মাত্র । এ-গপর্বের দ্বিতীয় 
উল্গেখষোগ্য ইতিহাস-আশ্ররী নাট্গ্রগ্থ মুফাখখারুল ইসলামের “আউলাদ" 
(১৯৫৮ )। এই পূর্ণাঙ্গ শিশুমোষ নাটকখানির ঘটনাবলীর বিশ্তাসে এবং 
বক্তব্যে লেখক বাঙালীর জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী । এবং তার মতে, তাদের 
জাহীয়তাবোধ কেবল মুসলিমদের এক্যেই সম্ভব । তার দর্শনে সমাজ- 
তাত্বিক জ্ঞানের যতে। অভাবই থাক না কেন, গ্রদ্খানির দৃশ্যবিন্তাসে 
সতিঃকার নাটকীয়তা আছে। 
এ-পর্বে আমর এমন আরে। কয়েকখানি নাট্যগ্রন্থ পেয়েছি, যেগুলি 
“আউলাদ'-এর মতোই বক্তব্যের দিক থেকে সীরিয়াস । যেমন, আলাউদ্দিন 
আল আজাদের 'মরকোর যাদুকর' (১৯৫৯), রাজিয়া মাহ.বুবের “সাগর 
কন্ঠ (১৯৬০) এবং এ, কে* মকবুল আহমদের 'দুখু মিয়া ১৯৬০) 
আর “সেই ছেলেটি' (১৯৬৭)। বক্তব্োর প্রতি মনোধোগী আরে কিছু 
নাটক এ-সময়ে প্রকাশিত হয়। কিন্ত রচন। হিসেবে এগুলির অধিকাংশই 
অনুগ্নেখ্য । মোটামুটি হিমেবে পা্ধোগ্য বেবল ফকির লোবমান 
হাকিমের প্রতিযোগিতা" (১৯৫৭) আর “সোনার মেডেল (১৯৫৭), 
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ফিরোজ আল মুজাহিদের 'দুই ভাই” (১৯৫৮) এবং শরৎচন্দ্র থোধের 
“দুরন্ত” (১৯৫৮) । 

'মরকোর যাদুকর-এর লেখক আলাদিন আর তার আশ্চর্য 
প্রদীপের কাহিনীকে আরব্য উপন্াসের পটভূমি থেকে উঠিয়ে নিয়ে সমগ্র 
পৃথিবী আর নিরবধি কালের পটভূমিতে উপস্থাপিত করেছেন । কিন্ত 
পুরাতন কাহিনীর ব্যবহারে তিনি কোনো প্রচলিত রীতি বা ব্যাখ্যার 
অনুসারী নন। আলাদিনের প্রদদীপকে তিনি দেখেছেন মানব জাতির 
প্রজ্ঞ/' রূপে । অপিচ, তার চোখে আলাদিন জনগণের প্রতিনিধি এবং 
শিল্পী, সাহিত্যিক, শ্রমিক, কৃষক,_সবাই তার সমর্থক । 'মরকোর 
বাদুকয়'-কে এমনিভাবে জনগণের নাটকের রূপ দিয়ে এর মাধ্যমে লেখক 
ঘোষণ। করেন,-- 

আমরা এক নবযুগ স্থষ্টির পথে পা দিয়েছি। সে যুগ 
স্বাধীনতার যুগ, সামর যুগ, শান্তির যুগ। প্রাচ্য আর 
আনন্দই হবে এর মূলমন্ত্। এরপর সরল শৈশব, সার্থক 
যোৌবন এবং সফল বার্ধক্যের মধ্যে প্রত্যেকটি মানুষ লাভ করবে 
জীবনের পূর্ণতাকে। 

কাহিনী আর দৃশ্ধ পরিকল্পনার অভিনবত্ব সর্তেও কৃশীলব আর 
দৃষ্ঘপটের বাহুল্য নাটকখানির মঞ্চায়ন প্রায় অসম্ভব এবং উপভোগ কেবল 
পঠনীয়তায় সন্ীর্ণ করে ফেলেছে । 

রাজিয়া মাহবুবের “সাগর কন) বিভিন্ন ধরনের নয়টি নাটিকার 
সংকলন । সব কটি নাটকাই উপভোগ্য । এধবিচার' শীর্ষক একটি নাটিকার 
কাহিনী কৌতুহল সুষ্রর সার্থকতায় রসঘন এবং এর শেষ দৃশ্স বৃদ্ধিতে 
দীপ্ত। আঙজিকের সাফল্যে এটি আমাদের শিশুতোব নাট্যসাহিত্যের এক 
বিশিষ্ট রচন!॥ গ্রন্থের কয়েকটি নাটকার ভাষ! ছন্দোবদ্ধ । তবে, গণের 
আকারে বিন্যস্ত । এগুলির মধ্যে 'সব্জ্তগীন' এদেশের প্রথম শিশুতোষ 
দ্বত্যনাটিকা ।. এ, কে, মকবুল আহমদের “সেই ছেলেটি' দুটি ছোটে! ছোটে! 
ছেলেমেয়ের সংগ্রামের কাহিনী এবং "দুখু মিয়া নজরুলের বাল্য আর 
কৈশোর জীবনের নাট্যরূপ । দুখানি নাটকেই ঘথেষ্ট দোষক্রটি আছে । কিন্ত 
রিষয়ের দিক থেকে দুটি কাহিনীই নতুন । 
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এ-পর্বের অন্যান্ত নাটাগ্রন্থের প্রধান উপজীব্য লোককথ। আর কৌতুক- 
কাহিনী । এই প্রগ্থগুলির মধ্যে উল্লেখ্য বন্দে আলী মিয়ার নাটিক?- 
সংকলন “টে! টো কোম্পানীর ম্যানেজার" (১৯৬৬) আর “শিয়াল পও্তের 
পাঠশালা” (১৯৫৭), তাজমিলুর রহমানের “কলির জিন' (১৯৫৮ ?) এবং 
কে, এ, জিয়াউদ্দিনের “মঞ্চ মুকুল' (১৯৫৯)। 

প্রবন্ধসাহিত্য সুচনা পর্বে লেখক-প্রকাশকের যতো অনুরাগই কাড়ফফ 
না কেন, বিকাশ পরবে তার সংখ্যাগত অবনতি ঘটে । এ-পর্বে প্রবন্ধ-গ্রন্থের 
সংখ্যা শতকর। প্রায় পঞ্চাশ তাগ কমে যায়। একটি গঠনশীল নতুন 
সাহিত্যশাখার জন্যে এটি নিশ্চয়ই শুভ লক্ষণ নয়। কিন্ত, সুখের বিষয়, 
এ-সময়কার প্রবন্ধসাহিত্য অন্ত দিক থেকে তার সংখ্যাগত অবনতির 
ক্ষতিটুকু পুবিয়ে নিয়েছে । সুচনা পর্বের প্রবন্ধসাহিত্যের আলোচনায় 
আমর। দেখতে পাই, সে-সাহিত্য ছিলে। জীবনীপ্রধান এবং এক সাম্প্রদায়িক 
প্রবণতায় ক্লিট । জীবনীপ্রাধান্য বিকাশ পরের প্রবন্ধাহিত্েও লক্ষণীয় । 
এবং এ-সময়েও কয়েকজন সুপরিচিত মুসলিম ধম”গুরু আর রাজনীতি- 
কের জীবনা একাধিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে । কিন্ত এর পাশাপাশি 
আরে। একটি প্রবণত নিভু'্লভাবেই স্পট । এই প্রবণতায় আমাদের 
শিশুতোষ জীবনীকারদের তৃষ্টি সম্প্রদায়িকতার সীমা ছাড়িয়ে বেশ 
কিছু] প্রসারিত । আর, প্রসারিত দৃ্ীতে এমন দুই-একজন মহাপুরুষও 
আলোচনার আওতায় এসে পড়েছেন, ধার ছিলেন ধর্মজীবী মুসলিম 
রাষ্ট পাকিস্তানের কাছে অগ্রহণীর । এমনকি, শকুশিবিরের সৈনিক 
দ্ধপে পন্নিগণিভ । ছিতীয়তঠ, সাহি৩।, বিজ্ঞান আর রাজনীতির বিদেশী 
মহৎ কর্মীরাও এ-সময়ে আমাদের জীবনীকারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। 
এবং এই কমীদেরও কেউই মুসলিম নন। এশ-প্রসঙ্গে আরে একটি কথা 
বললে অন্যায় হবে না। বিকাশ পবের জীবনাগ্রন্থগুলি প্রকাশের মূলে 
ব্যাপক উদ্ভোগ ছিলো মাগ্র দুই-তিনট প্রতিষ্ঠানের । কালক্রমে এগুলিরই 
একটি এদেশে জীবনীগ্রন্থের প্রধান প্রধাশকে পরিণত হয় । 

বিকাশ পর্বে মুসলিন ধর্মগুরু আর রাজনীতিকদের জীবনী ছাড়। অন্ত 
যেপব জীবন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, সেগুলি? মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হাবীবুর 
রহমানের 'নেতা্সী সুভাষচন্দ্র (৮১৯০৬) মোহাম্মদ মনিরজ্দমানের 'কৰি 
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আলাউল' (১১৬০), বঙ্গে আলী মিয়ার *বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র (১৯৬০), 
রফিকুল ইসলামের বৈজ্ঞানিক মাদাম কুর্বি' (১৯৬০), সত্যপ্রসাদ সেন- 
গুপ্তের মহাকবি শেক সপীয়ার' (১৯৬০) আর খায়রুল বাশারের “কবিগুরু 
রবীন্দ্রনাথ (১৯৬০)। রচনা হিসেবে সব কট গ্রন্থই উপভোগ্য । সংঘ্লিষ্ 
লেখকদের আলোচনার পরিসর ছিলে] সঙ্কীর্ণ । ত সর্তেও তারা আলোচিত 
মহাপুরুষদের জীবনের ঘটনাবলী, চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি যতো দুর সম্ভব 
গছিয়ে পাঠকদের সম্ম,খে তুলে ধরেছেন। এংপ্রয়াসে সবচেয়ে সফলকাম 
মোহাম্মদ মনিরজ্জামান। তার লেখনীতে কবি আলাউলের জীবনকথা 
লোভনীয় গঞ্ঠের রূপ নিয়েছে । লেখকের এই সাফলোর প্রধান কারণ ভাষ] । 
কঠিন শবের ব্যবহার সত্বেও যার গতিময় লালিত্য ফোথাও ক্ষুণ্ন হয়নি । 
তেরোটি নামাঞ্কিত অধ্যায়ে বিভক্ত “কবি আলাউল'-এর দ্বিতীয় অধ্যায় 
থেকে এই ভাবার একটুখানি নমুনা দিচ্ছি, 
ভাগ্যপীড়িত মন্ত্রীপুত্র চলেছেন স্বদেশ ছেড়ে । নিঃসহায়, নিঃসম্বল | 
লোষধজন নেই, সৈন্ত সামন্ত নেই । বলহীন, ফপদকিহীন। ক্রান্ত 
দেহ, শ্রান্ত মন। বার বারই ঘরে ফিরে মনে পড়ছে পুরোনো 
দিনের থা, জক্সভূমির ফথা। ভাবছেন, সে সব দিনগুলোতে যদি 
ফিরে যাওয়া যেত । 
বিকাশ পর্বে অন্য যেসব প্রবন্ধ-্রগ্থ প্রকাশিত হয়; সেগুলির বিষয় বিবিধ । 
প্রধান বিষয় ইতিহাস । কিন্ত ইতিহাসপ্গরন্থগুলির ফোনোখানিরই রচন! 
হিসেবে ফোনে বৈশিষ্ট্য নেই। অন্তান্ বিষয়ের মধ্যে উল্লেখ্য খেলাধুলো, 
যাদুবিষ্তা, সাহিত্য এবং বিজ্ঞান। সাহিত্যবিষক একখানি গ্রন্থে_ দাদাভাই 
( রোধনুজ্ছামান খান )-এর “আমার প্রথম লেখা""য় (১৯১৫৭) কয়েকজন 
বিশিষ্ট লেখকের সাহিত্যচর্চার আদি কথ তাদেরই ভাষায় বিবৃত হয়েছে । 
এ-পর্বে আমরা উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞান-গ্রন্থ পাই মাত্র তিনখানি। আবদুল 
মতীনের 'বুড়ে। পৃথিবী” (১৯৫৮), বেগম সালেহা খাতুনের “অস্ধকার থেকে 
আলোয়" (১৯৫৮) আর এ, এ মোহাম্মদ আবদুশ শুকুরের 'কাজের বিজ্ঞান' 
(১৯৫৮)। 'বুড়ে। পৃথিবী” মফঃম্বল বেগুড়া) থেকে প্রকাশিত প্রথম বিজ্ঞান- 
গ্রস্থ। এবং এর লেখক পাঠকসমাজে অপরিচিত । কিন্ত একজন জাত 
লেখফের ক্ষমতার ছায়। গ্রন্থথানির প্রায় প্রতিটি পুষ্ঠায় বিধৃত রয়েছে। 
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লেখকের আলোচিত বিষয় পৃথিবীর জগ্মকথা। এবং তা বিবৃত হয়েছে 
কথোপকথনের মাধ্যমে । কিন্ত সে-কথোপকথন বিগ্ালয়পাঠ্য গ্রন্থাদির 
কথোপকথন নয়, যেন কোনে রসাশ্রয়ী নাটকের সংলাশ। যদিও তাতে 
এক ব্যক্তির ভূমিকাই আসল । বক্তার কথাগুলি অবশ্কই গণ্ঠে আশ্রিত এবং 
রস পরিবেশনে সে-গগ্ভ একাই যথেষ্ট । তবু লেখক মাঝে মাঝে স্বরচিত 
কিছু ছড়া জাতীয় জিনিষও জুড়ে দিয়েছেন। তীর গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের 
একাংশ, 
***শুর হল বৃষ্ট ঝরার যুগ ! উঃ! সে কি বৃষ্টি, কি তার তোড়া ।-- বৃষ্টি 
বরার এই যুগটিতে একবার যদি কোন মতে বৃষ্টি ঝরতে আরম্ভ করল 
তো] নাও ; এখন মাসই কি, বছরই কি দিনরাত খালি বষ্টি-ই হতে 
লাগল, বৃষ্টই হ'তে লাগল, আর বৃষ্টিই হ'তে লাগল ।"" 
সুচন] পর্বে প্রকাশিত শিশুতোষ গ্রস্থাবলীর আলোচনা প্রসঙ্গে আমি 
বলেছি, সে-সময়ের সব অনুদিত গ্রন্ই প্রকাশিত হয় একটি বিদেশী প্রতি" 
ষ্টানের প্রচারমূলক উদ্যোগে ৷ দুঃখের বিষয়, বিকাশ পর্বেও .অনুবাদের 
ক্ষেত্রে এর কোনে ব্যতিক্রম ঘটেনি। বরং এ-সময়ে তার সাথে 
হাত মিলিয়েছে তারই দেশের আর একটি প্রচারজীবী প্রতিষ্ঠান, এবং 
এদেশের লেখক-প্রকাশকরা স্বাধীন আগ্রহ আর উদ্বোগের কথ ভুলে গিয়ে 
যথারীতি নিজস্ব, অপরমুখাপেক্ষী অনুবাদকর্ম থেকে দূরে সরে থেকেছেন। 
বিকাশ পরবে বিদেশী প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে গড়ে প্রতি মাসে একথানি 
করে অনুবাদগগ্রন্থ প্রকাশিত হয় । বলা প্রয়োজন, কোনে ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠান 
দুটির প্রতক্ষ কোনে। ভূমিকা দেখা যায়নি । যদিও একটি প্রতিষ্ঠান তাদের 
প্রত্যেক গ্রহ্থেই নিজেদের সহযোগিতার কথ লিখিতভাবে ঘোষণ। করেছে । 
অনুদিত সকল গ্রন্থই প্রকাশিত হয় স্থানীয় প্রকাশকদের ছারা । গ্রন্থগুলির 
মধ্যে বিজ্ঞানবিষয়ক ব্লচনার সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী । বাকা গ্রন্থগুলির 
প্রধান উপজীব্য হঙহাসখ্যাত মহাপুরুবদের জীবনকথ]। 
কিন্ত বিঘয় য।-ই হোক ন। কেন, কোনে গ্রন্থ প্রকাশনের মূলেই যে 
এদেশের শিশুপাহিত্যের উপ্নয়নবামন। ছিলে) না, তার প্রমাণ, প্রতিষ্ঠান 
দুট তাদের তেশের বাইরের কোনো গ্রচ্থের অনুবাদে বিন্ুমার উৎসাহও 
দেখারন। তাদের ৬গ্োগে উত্গাহে অনুদিত গ্রস্থাবলীর মধে) সুপরিচিত 
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কোনে। নামও পাওয়া যাবে না। তবে, বিষয়ের নিজস্ব আফষ+শ 
আর প্রকাশনা-সোষ্টবের দরুন কয়েকখানি গ্রন্থ কিছুট! জনপ্রিয়ত] লাভ 
করেছে। 

কেবল সরাসরি অনুবাদে নয়, বিদেশী সাহিত্যের পুনর্ণ“নেও 
আমাদের লেখক-প্রকাশকদের উৎসাৎ কদাচিৎ চোখে পড়ে। বিদেশী 
সাহিত্যের প্রতি এই বিরাগের কারণ অনুসন্ধানের অবকাশ এখানে নেই। 
কিন্ত একটি কথা উল্লেখ কর] অবশ্য প্রয়োজন। এ-বিরাগ ম্স্থ এবং 
উদার স্মহিত্যচেতনার উম্মে সাধনের পথে এক প্রবল বাধার বধপ নিতে 
পারে। এবং আমার আশঙ্কা, আমাদের লেখক-প্রকাশকর। এ-বিষয়ে 
সচেতন নন। বিদেশী রচনার পুনধর্ণন যে বিকাশ পর্বেও সং.চনা 
পরের বিদ্দুতে থেকে গেছে, তার কারণ হয়তো! তাদের এই সচেতন- 
তার অভাব। তবে, সত্যের খাতিরে স্বীকার কর প্রয়োজন, বিকাশ 
পর্বে বিদেশী কাহিনীর কয়েকটি উপাদেয় পুনর্বর্ন দেখা যায়। এগুলির 
মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য সেয়দ আবদুল মান্নানের “কাঠের পুতুল' 
(১৯৫৬ ; মূল লেখক পিনোচিয়ে। ১, দীপক্কর চৌধুরী ও ফওজুল করিমের 
রবিনসন ক্র,সো' (১৯৬৮), হাবীবুর রহমানের “বিজন বনের রাজকন্ত?' 
(১৯৫৯) আব ল্যাজ দিয়ে যায় চেনা (১৯৫৯), আবদুল মতিন আর 
আবুল হাসানাতের “ক্ষুদে মানুষের দেশে” (১৯৫৯) এবং গোলাম রহমানের 
'আজব দেশে এলিস$ঃ (১৯৫৭) “ঈশপের গন্প' (১৯৫৮), আর 'জ্যান্ত 
ছবির ভোজবাজি” ( ১৯৬০ )। 

পুনরণিত কাহিনীতে মূল লেখকের নামোল্লেখ কেবল তার খণ 
স্বীকারের খাতিরেই নয়, সোৌজন্যের জন্যেও অপরিহায । এবং উপরি-্উজ 
রন্থগুলিতেও এই অপরিহার্যতা যতো দূর সম্ভব স্বীকৃত। ব্যতিক্রম কেবল 
'ল্যাজ দিয়ে যায় চেনা" । মাফিন কথাসাহিত্য থেকে গৃহীত এই কাহিনীটি 
মূল লেখকের নাম হাবীবুর রহমান কোথাও উল্লেখ করেননি। সে 
যাই হোক, গ্রন্থথানি এদেশের শিশু পাঠকমহলে ব্যাপক সমাদর 
পেয়েছে । এর কারণ বিষয়ের বিচিত্রত1, কাহিনীর নাটকীয় গতি 
এবং হাবীবুর রহমানের ভাষাভঙছগি। বিভিন্ন পশুর ল্যাজ-পরিচিতি 
'ল্যাজ দিয়ে যায় চেন।'"র ভাষার নয়ন, | 
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** ঘরের দক্ষিণের জানলার পাশে একট। দড়ির খাটিয়া--তা 
ওপরে সেই আদ্যিকালের কোন এক বণ্ঠি-বুড়ির সেলাই-করণ একট! 
কীথা আর সাপের খোলসের ঝালর দেওয়া একট বালিশ 1". 
গোট। দুই ঠ্যাং নড়বড়ে বেতের চেয়ার-- শামাদানের ওপরে একট! 
মাটির চেরাগ--তা থেকে তেল পড়ছে চুয়ে চুয়ে। ওপাশে 
একটা কুলু্গিতে বুড়োর শূ'ড়*বাাকানো এক জোড়। চটি- হয়তো 
কখনে।-কখনে পায়ে দিয়ে চটরশ্পটর হাটে ।--. 
পত্রপত্রিকার দিক থেফে বিকাশ পর্বের শিশুসাহিত্য ছিলে। মন্গভাগ্য। 
সুচনা পর্বে শিশুপত্রিক। প্রকাশনের উৎসাহ আসে জোয়ারের মতে? 
এবং সে-সময়ে আট বৎসরে পত্রিকা প্রকাশিত হয়, আগেই বলেছি, 
অন্ততঃপক্ষে এগারোখানি | কিন্ত বিকাশ পর্বে এই উৎসাহে ভাটার 
টান পড়ে। এ-সময়ে আমরা শিশুপত্রিকা পাই মাত্র আঢখানি। তার 
ওপর, একখানি ছাড়া এই পত্রিকাওলির কোনোখানিরই বয়েস বংসরের 
সীম] অতিক্রম করেনি । তবে, পত্রপত্রিফার ব্যাপারে বিকাশ পরের 
দৈন্ত সুচনা পর্বের খানদুয়েক পত্রিকার দীর্ধার়িত আম়ুতে কিছুটা দূর 
হয়ে থায়। ১৯৫৪ সালে প্রকাণিত “আলাপনী' বিকাশ পবের সীমা 
পেরিয়ে ১৯৬২ সাল পর্যস্ত টিফে ছিলে৷। এটি বাংলাদেশের প্রথম 
দীর্ঘারু শিশুপত্রিকা। এবং এদেশের সবচেয়ে দীর্ঘায়ু শিশুপত্রিকা॥ ১৯৫৫ 
সালে প্রকাশিত 'খেলাঘর' আজও টিফষে আছে । 
বিফাশ পরের শিশুপত্রিকাগ্ুলি প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সালের আগস্ট 
থেকে ১৯৬০ সালের আগস্ট মামের মধ্যে। প্রথম পিক কিশোর 
সাহিত্/-এর আবিভগাব ঘটে ছাত্রদের মুখপত্র স্থপেঃ ১৯৬৬ সালের 
আগস্ট মাসে ঢাক? থেকে, এম. এ. আজিজের সম্পাদনায় ৷ এ-পত্রিকার 
রচনাবলী প্রকৃতিতে শিশুসাহিত্যের সাথে তুল্য হলেও শিশুসাহিতোর 
স্টি এবং প্রচার ছিলো৷ এর কাছে গোঁণ। একটি প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র 
হিসেবে আদশ'বাদী “কিশোর সাহিত্য ছাওএসমাজের আদশ' আর 
বক্তব্যের প্রচারফেই বড়ো বলে মেনেছে! এ-পত্রিকার সব লেখক. 
লেখিকাই ছিলে! ছাত্রছাত্রী । লেখক*্পরিচালক গোষ্ঠীর বয়েসে এবং 
কঠোর আদশ/বাদিতায় এ-পন্রিক। বাংজাদেশে আজও অনন্য হয়ে রয়েছে। 
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'কিশোর সাহিতা*এর জন্মকালে প্রকাশিত, কিন্ত তার থেকেও গলা 
মাসিক বণাণী” আত্মপ্রকাশ করে দিনাজপুর শহর থেকে, এস. এম. 
এন, আশরাফ উদ্দীনের সম্পাদনায় । এর কিছু দিন পরে, ১৩৬৪ সালের 
জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রকাশিত হয় 'নতুন সকাল" । যার জন্মভূমি ছিলে! যশোহর। 
“মুকুল” নামের একখানি বয়ক্ষকজনপাঠ্য পত্রিকার রূপান্তর, এই পত্রিকা- 
খানির সম্পাদন! করতেন মোহাম্মদ দাউদ আলী। এখানি বাংলাদেশের 
প্রথম ব্রেমাসিক শিশুপত্রিকা । কতৃপক্ষ অবশ্যি একে সংকলন বলে 
চালাতেন। চার সংখ্যার পর “নতুন সকাল: পূর্ব নামে এবং পূর্ব পরি* 
চয়ে ফিরে যায়। এ-সময়ে একখানি পাক্ষিক পত্রিকাও মফঃম্বল থেকে 
প্রকাশিত হয় (সেপ্েম্বর-অক্টোবর, ১৯৫৯ )1 মাত্র চার সংখ্যার আমু 
নিয়ে প্রকাশিত এই পত্রিকাখানির নাম ছিলে! কিশলয়" এবং প্রফাশ- 
ভূমি যশোহর । আর, সম্পাদন! করেন আলমগীর জলিল । 

বিকাশ পবে'র অন্যান্য পত্রিকা “সবুজ সেনা,” “রঙধনু, “মধুমেলা? আর 
পানতুয়া'"র জন্মভূমি ঢাকা! । আল-কামাল আবদুল ওহাবের সম্পাদনায় 
১৯৫৭ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত মাসিক “সবুজ সেনা” ছিলে? উক্ত 
নামের এক প্রতিষ্ঠানের আদশ/বাদী মুখপত্র এবং দুই বাংলার লেখক- 
লেখিকাদের সক্রিয় সমর্থনে পুষ্ট । ১৯৬০ সালের এপ্রিল মাসে মোসলেম 
উদ্দীনের সম্পাদনায় প্রকাশিত মাসিক 'রিঙধনু'র রচনাবলীতে তেমন 
কোনে! বৈশিষ্টা ছিলো না। তবে, এ-পত্রিকা নতুন লেখক স্থট্টি এষং 
নবীন লেখকদের উৎসাহ দানের ব্যাপক আয়োজন করে। পত্রিকা 
খানি ১৯৬৭ সালের প্রথম দিকে বন্ধ হয়ে যায়। বিকাশ 
পবে'র শেষ পত্রিকা মধুমেলা' আত্মপ্রকাশ করে গোলাম রহমানের 
সম্পাদনায়, ১৯৬০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে । এই পত্রিকাখানিও মুন্দরণে 
আর অঙ্গসজ্জায় বিকাশ পবে/র অন্যান্য পত্রিকার মতোই নিরাধর্ষণ ছিলে । 
কিন্ত সম্পাদনার গুণে এবং রচনাবলীর উৎকর্ষে 'মধুমেলা" হুচনা এবং 
বিকাশ পরের অন্যতমে] শ্রেষ্ঠ পত্রিকা । এর আয়ুফাল ছিলে। চার 
মাস। বাংলাদেশের প্রথম বাধিক পত্রিকা হিভাধিক 'পানতুয়া, 
প্রকাশিত হয় ১৯৬০ সালের ডিসেম্বর মাসে, রাজিয়া মাহৃবুবের 
সম্পাদনায় । 
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পত্রপত্রিক! প্রকাশের ব্যাপারে বিকাশ পর্বে আমাদের উৎসাহে ভাট! 
পড়লেও সংকলন প্রকাশনে সে-উৎসাহ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে । এই সময়ে 
শিশুসাহিত্য-সংকলন প্রকাশিত হয় ছয়খানি। এ-প্রসঙ্গে আর একটি কথা 
বিশেষভাবে উল্লেখ্য । স্ুচন। পরের শিশুসাহিত্য-সংকলনের আলোচনায় 
আমরা দেখেছি, বাংলাদেশের প্রথম সংকলনথানি প্রকাশিত হয় মফঃম্যল 
থেকে । বিকাশ পর্বে মফঃস্বলের প্রাধান্য নিরঙ্কুশ । এ-সময়ের ছয়খানি 
সংকলনের মধ্যে মাত্র একখানি আত্মপ্রকাশ করে ঢাক। থেকে । 
ঢাকার সংকলনখানির নাম গডালি" । এখানি প্রকাশিত হয় মোহাম্মদ 
সালাহ্উদ্দীনের সম্পাদনায়, ১৯৫৬ সালে । সহজবোধ্য কারণেই "ডালি" 
ছিলে। বিকাশ পর্বের সবশ্রেষ্ঠ সংকলন । বিভাগোত্তর কালের ঢাকার দ্বিতীয় 
ংকলন 'ডালি'"র আত্মপ্রকাশ ঘটে ছাপান্জন লেখকের রচনা নিয়ে, 
সংক্ষিপ্ত পরিসরেও বৈচিত্রের বর্ণালী ফুটিয়ে । সম্পাদক এতে নানা স্বাদের 
কবিতা, গল্প, রূপকথা, এঁতিহাসিক কাহিনী এবং প্রবন্ধ সংকলিত ফরেন । 
বিকাশ পর্বের দ্বিতীয় সংকলন পাপড়ি” প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ সালে, 
ভেড়ামারা থেফে, এন. এম. জাহাঙ্গীরের সম্পাদনায় । এখানি বাংলা" 
দেশের দ্বিতীয় কিশোরপাঠ্য কবিতা-সংকলন । পরবতাঁ কালে, ১৯৬০ সালে, 
এন. এম. জাহাঙ্গীর ভেড়ামার। থেকে আরে একখানি সংকলন প্রফাশ 
করেন । এখানির নাম ছিলো “কোরক”। বাংলাদেশের প্রথম কিশোরপাঠ্য গন্প- 
ংকলন 'কোরক'-এ এদেশের বারোজন গঞ্পকারের রচনা সংকলিত হয়। 
এ-পর্বের তৃতীয় সংকলন সুফী মোতাহার হোসেন আর এ, টিঃ এম, 
শামসুল ছদী-সম্পাদিত এবং ১৯৫৮ মালের 'সাগস্ট মাসে ফরিদপুর 
থেকে প্রকাশিত *স্বাপ্সিক' । সংকলনখানিতে রচন। ছিলে একান্নটি । এই 
বিরাট সংকলনথানির বৈশিষ্ট্য, এতে বাংলাদেশের সে-সময়কার প্রায় সকল 
প্রতিষ্ঠিত এবং উল্লেখযোগ্য শিশুসাহিত্যিকের রচনাই সংকলিত হয় । এবং 
সংশ্লিঃ লেখকদের প্রায় সবারই আলোকটচিত্রসহ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি 
ছিলো । বাংলাদেশে এভাবে শিশুসাহিত্যের আর কোনো সংকলন 
প্রকাশিত হয়নি । বিকাশ পবে র বাী সংকলন দুখানি আত্মপ্রকাশ করে, 
চট্রগ্রাম থেকে । সংকলন দুখানির নাম 'নবারুণ' (১৯৫৮) আর প্রান্তিক'। 
প্রথমখানির সম্পাদক ছিলেন আবদুল মানান হাওল।দার এবং মোহাম্মদ, 
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মোস্তফা, ছিতীয়খানির জামালউদ্দীন আহমেদ । মফঃম্বল থেকে প্রকাশিত 
ফোনো সংকলনই রচনায় আর প্রকাশনায় পাঠকদের দৃষ্ঠি আকর্ষণ করেনি । 


সপ্তম দশক বাংলাদেশের ইতিহাসে নানা কারণে স্মরণীয় । 
রাজনীতির ক্ষেত্রে এর প্রথম দিকটি ছিলে কঠরোধের সময়। কিন্ত 
যষ্ঠ দশকে গণচেতনার যে বিকাশ ঘটে, কণঠরোধের প্রয়াসকে ত। খুব 
বেশী দিন সমীহ করে চলেনি। বরং তা ক্রমে ক্রমে প্রবল প্রতিবাদী 
চেতনার রূপ নেয়। অর্থনীতির ক্ষেত্রে য্ঠ দশকে গৃহীত উন্নয়ন 
উদ্ঠোগগুলির কিছু সফল ফলতে শুর করে। ইতিমধ্যে শিক্ষারও প্রসার 
ঘটেছে এবং তার ফলে সাংস্কৃতিক চেতনায় এসেছে ব্যাপ্তি, কিছুট] গভীরতাও, 
যা শিল্প-সাহিত্যে মাজিত রুচির জননী এবং অবশ্যই নব নব জিজ্ঞাসারও | 
অতি সংক্ষেপে বণিত এই অবস্থার সাহিতি;ক ফলশ্রতি খানিকটা নতুন 
উৎসাহ,_পাঠকসংখ্যার বৃদ্ধি, পরীক্ষানিরীক্ষায় তরুণকুলের উদ্চোগ। 
প্রকাশনাশিলের অগ্রগতি ইত্যার্দি যার বাহ্যিক প্রকাশ । 


বলা নিশ্রয়োজন, শিশুসাহিত্য এই পরিবর্তনের বাইরে পড়ে থাকেনি 
বরং পরিবত'নের হাওয়া এখানে ব্যাপকভাবেই লেগেছে । আর তার 
ফলে বাংলাদেশের শিশুসাহিত্যের অগ্গতি ঘটে একাধিক পথে । এই 
অপ্রগতির বস্তগত রূপ শিশৃপাঠ্য গ্রশ্থাদির সংখা? বৃদ্ধি, মননের দিকে 
বিহয়ের প্রধাবন আর রচনাশৈলীর বৈচিত্র)ায়ণ। ইতিহাসের খাতিরে 
এ" ।নে আরো উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়, এ" সময়ের অগ্রগতির জন্তে সাংস্কংতিক- 
রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিবেশ যেমন সাধারণভাবে দায়ী, তেমনি 
দায়ী বিশেষ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের উদ্ভোগ, যা ছিলে! উত্ত পরিবেশের 
আর এক ফসল । প্রতিষ্ঠানগুলি প্রকাশনার । এবং কে না জানে, এদের 
ভেতর সবচেয়ে সক্রিয় ভূমিক1 ছিলে বাংল। একাডেমীর । প্রসঙ্গত, এ-সচয়ে 
শিশুতোষ গ্রন্থাবলীর প্রচ্ছদচিত্রণে-এবং অঙ্গসজ্জায়ও- ব্যাপক অগ্রগতি 
সাধিত হয়েছে এবং এতেও বিশিষ্ট প্রকাশনা-প্রতিষ্ঠানগুলি প্রশস্য ভূমিকা 
গ্রহণ করেছেন । 
ংলাদেশের শিশৃুসাহিত্যের উপরি-উক্ত অগ্রগতির ধারণাবণীকে যদি 
একটি শবে নামাঞ্কিত করা যায়, তাহলে সে-শব হবে বেচিত্যায়ণ। 
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এই বৈচিত্র্যায়ণ অবশ্ি একেবারে আকন্মিক ছিলো না। এর লক্ষণ যে 
বিকাশ পবেই জ্ুচিত হয়। তা আমরা ওপরের আলোচনাতেই দেখেছি । 
তবে, বৈচিব্রযায়ণের স্পষ্টতার প্রথম আভাস মেলে সপ্তম দশকের গোড়ার 
দিফে। এবং তার বিস্তার উক্ত দশকের শেষ সীম! অবধি । হয়তে। এর পরেও 
তার জের চলতে! এবং ত1 আরো পরিণত সপ নিতো । কিন্ত তেমন সময় 
সে পায়নি। অষ্টম দশক্কের শুরুতে বাংলাদেশের মুক্তি-সংগ্রামে অন্ততরো 
যুগের সুচনা হয়ে গেছে । সেশ-্যুগের ব্বপ এবং প্রকৃতি এফেবারেই আলাদ। । 
বৈচিত্র্যায়ণ পরের অগ্রগতি বিশ্লেষণ করতে গেলে যেসব জিনিষ 
বিশেষভাবে চোখে পড়ে, সেগুলির মধ্যে একটি হল ছন্দিত রচনার 
ভাগ্যোন্নতি । হুচনা এবং বিকাশ গবে'র রচনাবলীর আলোচনায় দেখা 
গেছে, এমনিতে ছড়া! আর কবিত1 রচনায় আমাদের লেখকদের যতো 
উৎসাহই থাক না কেন, গ্রন্থ প্রকাশনের মাধ্যমে সে-উৎসাহ সমর্থন পেয়েছে 
কদাচিৎ । কিন্ত বৈচিত্র্যায়ণ পরবে এই সমর্থন আসে প্রায় প্রাবনের 
মতো । আর, তার ফলে ছন্দিত রচনার গ্রন্থ প্রকাশের হার বেড়ে যায় 
প্রায় দশ ওণ। আগের কোনে পবে” কবিতা-গ্রন্থের সংখ্যা দশ অবধিও 
পৌছতে পারেনি । কিন্ত বৈচিত্র্যায়ণ পরবে শুধুমাত্র বিশিষ্ট কবিতা-গ্রছের 
খ্যাই গিয়ে দাড়ায় দুই ডজনের ওপর । এবং এই সময়ে প্রকাশিত 
কবিতা-গ্রচ্থের মোট সংখ্যা ছিলে ঘাটের কাছাকাছি। সে-যুগের রূপ 
এবং প্রকৃতি একেবারেই আলাদ]। 
এ-পবে প্রকাশিত কবিত-গ্রশ্থাদির সব লেখকই যে নবীন, তা নয়। 
₹ তাদের জধিকাংশই প্রবীণ এবং বৈচিত্র্য।য়খ পবে'র পৃব+ থেকেই 
প্রতিষ্ঠিত। তবে, অনেকেরই প্রথম গঞ্ প্রকাশিত হয় এই সময়ে । এ 
দলের কবিদের মধ্যে রয়েছেন ফররুখ আহমদ, হাবীবুর রহমান, 
রোকনুজ্জামান খান' বেগম জেঁবু আহমদ, সানাউল হক প্রমুখ । বৈচিত্র্যায়ণ 
পবে' এদের পাশে নতুন যেসব কবি এসে দাড়ান, তদের সংখ্যাও 
একেবারে উপেক্ষ্য নয়। তান চেয়েও বড়ে? কথা, নতুন দলে আমরা 
বেশ কয়েকঙ্গন শভ্ভিমান কবি সাক্ষাৎ পেয়েছি। দ্বিতীয় দলেব কবিদের 
এবং প্রবীণ আর পুর প্রতিচিও কবিদেরও কারো কারো একাধিক 
কবিত'-গ্রস্থ বা ছড়া-সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। 
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প্রবীণ এবং প্রতিষিত কবিদের মধ্যে ধাদের একাধিক গ্রন্থ গুফাগিত 
হয়, তাদের ভেতর ছিলেন ফখরুখ আহমদ, ফয়েজ আহমদ, বেগম 
জেবু আহমদ এবং কাজী আবুল কাসেম। ফখরথ আহমদের প্রথম 
গ্রন্থ পাখীর বাসা' আত্মপ্রকাশ করে ১৯৬৬ সালে। সাতটি বিভাগে 
বিভ্ এই গ্রন্থের ফবিতাবলীর ধতকগুলির বিষয় পশুপাখী এবং প্রকৃতি । 
বাকী কবিতাগুলির কিছু কৌতুকধর্মী এবং কিছু প্রচারবাদী। পরবর্তী 
কালে (১৯৭১) “ছড়ার আসর' নামে ফখরুখ আহমদের আর একখানি 
গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের অন্যতমো৷ বিশিষ্ট শিশুরঞ্জক ছড়াকার 
ফয়েজ আহমদ এ-সময়ে দুখানি ন্বুখপাঠ্য গ্রন্থ প্রকাশ করেন,--'তাধিন, তা? 
(১৯৬৩) এবং 'রিমঝিম' (১৯৬৬)। উনিশটি কবিতার গ্রন্থ 'তাধিন্‌-তা”"় 
ফরিত আঙ্গিক বিকৃতির প্রতি তার অনুরাগ সাময়িকভাবে প্রশমিত । 
কিত্ত 'রিমঝিম'-এ তিনি “জোনাকী'-র জগতে ফিরে গেছেন। অবশ্থি, 
এশ্গ্রন্থের রচনাগুলি তার প্রথম গ্রচ্থের রচনাবলীর থেকে উন্নততরে।। 
বেগম জেবু আহমদের “মাছরাঙা (১৯৬২) আর “সোনার টিয়ে-র 
ছড়াগুলির বিষয় নিবশাচিত হয়েছে শিশুর অতি পরিচিত জগ্যৎ থেকে, 
ন্েহরসের ভিয়েন দিয়ে । ক্ষাজী আবুল কাসেম কৌতুকপ্রিয় কবি। 
এবং তার কৌতুকের একটি বড়ো অবলম্বন উদ্ভট শব । বৈচিত্র্যায়ণ 
পরবে তার দুখানি কবিতাগ্রস্থ প্রকাশিত হয়,-'কাচামিঠে (১৯৬৪) এবং 
'সবুজ ছড়া (১৯৭০) 

এ-সময়কার অন্ঠান্ত প্রবীণ এবং প্রতিষ্ঠিত কবির গ্রগ্থাবলীর মধ্যে 
উল্লেখ্য হাবীবুর রহমানের “আগডুম বাগডুম" (১৯৬২), রোকনুজ্জামান 
খানের "হাট টিম! টিম” (১৯৬২), আশরাফ সিদ্দিকীর ছড়ার মেলা” 
(১৯৬৪), বেগম জুফিয়। কামালের 'ইতল বিতল' (১৯৬৬ সানাউল 
হকের ছেলে বুড়োর ছড়া (১৯৬৯), হোসনে আরার *টুং টাং' এবং 
মনোমোহন বম'ণের “সবজ্জ কড়ি স্বপন দেখে" (১৯৭০)। 

আগেই বলেছি, বৈচিত্রযায়ণ পবে" বেশ কয়েকজন শক্তিমান কবির. 
আবিভাব ঘটে। উল্লেখ কর] প্রয়েজন, কবি হিসেবে নতুন হলেও 
আবিভাবকালে তাদের সবাই বয়েসে নবীন ছিলেন না। বসে ধার! 
অপেক্ষাকৃত প্রবীণ, কিন্তু কবি হিসেবে নতুন, তাদের মধ্যে প্রথম 
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উল্লেখযোগ্য কবিতাকার আবদুর রহমান। শিশুসাহিত্যের আসবে তার 
আবিভণব সপ্তম দশকের প্রথম দিকে, প্রায় আকশ্মিকভাবে, "টুটুর হাওয়াই 
সফর? (১৯৬২) নামে একখানি গ্রন্থ নিয়ে ৷ ভুলে ভার্ণের “রাউও ছা ওয়াল”ভ 
ইন এইটি ডেজ'-এর হ্বার! প্রভাবিত *টুটুর হাওয়াই সফর' এদেশের একমাত্র 
শিশুতোষ কাহিনীকাব্য। মাঝে মাঝে ছন্দের বৈচিত্র লীলায়িত, এ-হস্থের 
কোনে কোনো অংশ সফল শ্রেণীর পাঠকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে,-- 
'* আকাশ পাড়ি 
দিচ্ছে টুটুর ঘুড়ি, 
মেঘ জমেছে 
পৃব দিগস্ত জুড়ি । 
পাহাড় ঘুমায় 
বরফ মুড়ি দিয়ে, 
লক্ষ শিশুর 
মুখের হাসি নিয়ে |" 

“টুর হাওয়াই সফর'-এর পর আবদুর রহমানের খণ্-কবিতার 
দুখানি সংকলন প্রকাশিত হয়, রাত নিঝবুম' (১৯৬৩) আর ঝড়ের 
দেশ' (১৯৬৩)। গ্রন্থ দুখানিতে কয়েকটি সুখপাহ্য কবিতণ আছে। 

ছড়াকার হিসেবে বর্তমানে স্ুপরিচিতা, হোসনে আরা কামালের 
আবির্ভানও ছিলো আকন্মিক। ভার রচন। পরিমাণে অঙ্টী। কিন্ত 
তিনি সেই জাতের ক্ষমতার অতধিকারিণী, যা অনায়াসসম্ভবা এবং 
তাই ফলশ্রুতিতে অনুপেক্ষাণ ৷ দুঃখের বিষ, তিনি কল্লবাক | বোচত্রযায়ণ 
পর্বে তার মাত্র একখানি ছড়া-সংকলন প্রকাশিত হয়, হিভূর জন্য ছড়।' 
(১৬৩) । এ-্পবে তার সতীর্থ অলালা কবির গ্রশ্থাবলীর মধ্যে পাই কাজী 
লতীফ1 হকের ছড়ার মালা (১৯৬৮) আর আল-কামাল আবদুল 
ওহাবের 'লতাপাত] (১৯৬৯)। এই দুজন কবি অবশ্যি বৈচিত্র্যায়ণ 
পর্বের আগেও শিশ্সাহিতোর চর্চা করেছেন । 

বৈচিত্র্যায়ণ পর্বে যে-কয়জন তরুণ কবির আবির্ভাব ঘটে, তাদের মধ্যে 
সবচেয়ে শক্তিমান এখ লাসউদ্দিন আহমদ, স্ুকূমার বড়,য়। আর জালীল্রল 
আলাম । এখ লাসউদ্দিন আহমদের প্রথম গ্রন্থ হাসির ছড়া মজার পড়া' 
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আত্মপ্রকাশ করে ১৯৬১ সালে, কলকাত। থেকে । তারপর বাংলাদেশে 
তর তিনথানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে,--'টুকরো ছড়ার ঝাপি' (১১৬৫), 
'ইকড়ি মিকড়ি' (১৯৬৭) আর বাজাও ঝাজর বা্ঠি' (১৯৭০)। ছন্দিত 
রচনায়-- বিশেষতঃ, ছড়ায়--তিনি পশ্চিম বাংলার লোকিক এতিহের 
অনুসারী । কিস্ত লৌকিক এঁতিহ যেখানে ঈষৎ পরিবর্তনের পর সর্বজনীন 
গ্রাহতার স্বরে নীত, সেখানেও তার ছড়া এবং কবিতা আধুনিকতার 
নতুন ছায়াপাতে রসোত্তীর্ণ । বস্ততঃ, ব্যাপক খ্যাতির অধিকারী এই কবির 
সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য, কোনে। কোনে! রচনায় তিনি লৌকিক কাব্যের 
ভাষার গায়ে আধুনিক খাজ কেটে একালের প্রতিবাদী চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত 
করেছেন। তীর এ-জাতীয় রচনাগুলির মধে। বিশেষভাবে স্মরণীয় “টুকরো 
ছড়ার ঝাপি'-তে সংকলিত “রাজার মেয়ে রাজকন্যে শীষক একটি 
রচন। । এর প্রথমাংশ»- 

রাজার মেয়ে রাজকন্যে খান না ভাত, 

মাঘের শীতে উদম গায়ে কাটান রাত । 

রাভা! করেন শমন জারি, 

মুণ্ড কাট1 পড়বে তার-ই - 

মেয়ের আগে গিলবে যে কেউ পান্তা ভাত । 

দেশের লোকে বললে এও এক আজব বাত । 

সুকুমার বড়,য়া আর জালীলুল আলামের মন কৌতুহলী এবং নতুনতবের 

সন্ধানী । তবে, দুজনের কৌতুহল আর নতুনত্বের ধারণায় একটুখানি 
পার্থক্য আছে। জুকুমার বড়,়া প্রথম দিকে ছিলেন গতানুগতিক রচনা- 
ধারার অনুসারী । তারপর তিনি হয়ে ওঠেন প্রবল সাহসী । দ্বিতীয় 
পর্যায়ে তার অধিকাংশ রচনাই সমাজচেতনানির্ভর ন্যক্ষে নিশিত । এবং 
এসব রচনায় তার বক্তব্যও আধুনিক । কিন্তু এসবের থেকেও বড়ে। 
তার দুঃসাহসী পরীক্ষা-নিরীক্ষা । যা! প্রায় সর্বাংশেই ভাষাগত । আরো 
স্পষ্ট করে বলতে গেলে, শব্দকেন্দ্রি । তিনি এমন সব শবকেও শিশুতোষ, 
ছন্দিত রচনায় টেনে এনেছেন এবং স্মরণীয় স্বাদে ভরে তুলেছেন, যেগুলিকে 
বয়ক্কজনসেবী কবিরাও হাতে নিতে তেমন সাহস পান না । এ"জাতীয়-- 
এবং বিদেশী - শবের লাগসই ব্যবহারে ভাষায় তীক্ষতা আনতেও তিনি 
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কিছু কম দক্ষ নন। অন্ত দিকে, কৌতুহল আর নতুনের প্রতি আকর্ষণবোধ 
জাীলুল আলামের রচনাবলীতে নানান আলোর অস্থির বর্ণালী স্থাট্ 
করেছে। তার অবলম্বন কখনো বিষয়ের বৈচিত্র্য, কখনো বা ভাষার 
আর ছলের। জালীলুল আলামের পরীক্ষা-নিরীক্ষার আর প্রতিশ্রতির 
মূল প্রকাশক্ষেত্র ছড়!। এতে মাঝে মাঝে তিনি শব্ষ বাবহারে এমন 
কৌশল অবলম্বন করেছেন, বাংলা কবিতায় যা আমরা! দেখতে পাই 
কেবল তার সর্বাধুনিক স্তরে । তাছাড়া, অপ্রত্যাশিত বিষয়কেও তিনি 


লোভনীয় রূপে শিশু পাঠকদের সন্মংখে তুলে ধরতে জানেন। তার 
শব্দগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা উদা হরণ,-- 


এক ছিল ডাক- 
তার বড় নাক। 
খায় শুধু ভাল- 
ভাত আর চাল- 
তার টক দিয়ে 
মেখে নিয়ে ঘিয়ে । 


এক দিনরাত- 
ব্রিতে হল বাত । 
৭ খুব চীং- 
কার কাপে ভিং।'"" 

জালীলুল আলাম স্বপ্লনবাক কবি। এবং এ-পর্যন্ত তার মাত্র একখানি 
গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে । গ্রন্থখানির নাম “ঘি চপচপ, (১৯৬৩) । সুকুমার 
বড়,য়া শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্রে অতিবিচরণে উৎসাহী । কিন্ত তারও গ্রন্থ 
প্রকাশিত হয়েছে মাত্র একখানি, পাগলা ঘোড়া (১৯৭০)। এ-গ্রন্থের সব 


রচনাই তাঁর কবিজীবনের প্রথম দিকের । এগুলিতে তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
কোনে স্বাক্ষর নেই । 


বৈচিত্র্যায়ণ পর্বে অন্ত যেসব কবিতা-গ্র্থ আর ছড়!-সংকলন প্রকাশিত 
হয়, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য আলমগীর জলীলের “তাক ডুমাডুম' 
(১৯৬৩), এম, এ, হাশেম খানের মজার ছড়া (১৯৬৮), কাইয়ম 
চৌধুরীর “তাই তাই তাই: (১৯৬৯), জুবাইদ1 গুলশান আরার 'মজার 
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ছড়া (১৯৭০), শেখ নজিবর রহমানের “শৃকতারা' (১৯৭০ ), মুহন্মা? 
শামসুর রহমানের “তিড়িং বিড়িংং (১৯৭০) এবং নুরুল আবসারের 
ছড়া দিলেম ছড়িয়ে' (১৯৬৯), পুধি” ১৯৭) আর “এক যে ছিল 
বুড়ি' (১৯৭০ )। 

এপ্পর্বে ছদ্দিত রচনার যে-ভাগ্যোক্সতি লক্ষণীয়, ত' প্রায় বৈপ্লবিক ৷ 
শিশুসাহিতোর অন্ত থে কোনো শাখার কাছেই এমন ভাগ্যোন্নতি 
ঈষ'ণীয় । আমার একথা বলবার অর্থ অবশ্থি এই নয় যে, বৈচিত্র্যায়ণ 
পর্যে অন্ান্ত শাখার ভাগ্যের বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটেনি । বস্ততঃ, 
আগেই আভাস দিয়েছি, এ-পর্বে আমাদের শিশুসাহিত্যের সকল শাখায়ই 
স্থরণীয় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে । গুণগত অগ্রগতিতে কোনো শাখাই 
কারো থেকে কম যাবে না। তবে, প্রকাশিত গ্রন্থাদির সংখ্যার দিক থেকে 
ছন্দিত রচনার অগ্রগতির তুলনায় অন্তান্ত শাখার অগ্রগতি অনেক কম। 


বৈচিত্রায়ণ পর্বে কথাসাহিতোর গ্রন্থাদির সংখ্য। বৃদ্ধি পায় দেড় 
গুণ। কিন্ত বিকাশ পর্বের মতে। এ-পর্বেও উপন্যাসের তুলনায় গল্প- 
গ্্থের সংখ্যাগত অগ্রগতি ঘটে বেশী। প্রসঙ্গতঃ, এখানে শিশুতোষ 
গল্প এবং উপন্তাসের চাহিদা সম্পর্কে একটি কথ! বলে র্বাখা প্রয়োজন । 
বাংলাদেশের বয়স্ক পাঠধদের কচি এবং বিভিপ্ন শ্রেণীর গ্রন্থের চাহিদা 
তথ! বিক্রয়ের পরিসংখ্যানের সাথে যাদের পরিচয় আছে, তারা জানেন. 
এদেশে সর্বাধিক চাহিদা উপন্তাসের । এবং গঞ্পগ্রছের বাজার প্রায় 
নৈরাশ্সনকভাবে সংকীর্ণ। কিন্তু শিশুসাহিত্যের অবস্থা এর সংপূর্ণ 
বিপরীত । কেবল বৈচিত্রযায়ণ পর্বেই নয়, ছুচনা আর বিকাশ পর্বেও 
আমর] একথার প্রমাণ পেয়েছি | দ্বিতীয়তঃ, মকল পরেই উপন্তাসকারদের 
মধ্যে প্রাধান্য ছিলে। তরুণদের | 

এ-সময়ে প্রকাশিত পাঠমোগ্য উপন্তাসগুলির মধ্যে বিশেষভাবে 
উল্লেখ্য নূরুদ্দীন আহমদের “ফাষ্ট বয়' (১৯৬৯), কামাল বিন মাহতাবের 
মঙ্গল $হে- সাত দিন (১৯৬১), মীর মোশাররফ হোসেনের 'ডান- 
পিটে' (১৯৬৩), এখলাসউদ্দিন আহমদের 'এক যে ছিল নেংটি' (১৯১৬৪), 
সরদার জয়েনউদ দীনের 'অবাক অভিযান" (১৯৬৪), আহসান হাবীব 
আর মোহাম্মদ নাসির আনীর 'বোক! বকাই' (১৯৬৬) এবং বুলবন 
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£ওসমানের কান। মামা” (১৯৬৭)। মঙ্গল গ্রহে পাত দিন' এ-পর্বের 
সম্ভবতঃ একমাত্র বিজ্ঞান-আশ্রয়ী উপন্যাস । উপন্তাসকার এশ্রস্ে 
বিগ্ঞানের চেয়ে কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন বেশী। “বোকা বকাই' 
অতি উপভোগা উপন্তাস। এর কাহিনীতে যে মাটিঘেষ। 
্বাভাবিকতা আছে, তা আমাদের খুব কম শিশুতোষ উপন্তাসেই পাওয়া 
যাবে। তবে, একে ঠিক বাংলাদেশের শিশুসাহিত্যের ফসল বল! সম্ভব 
নয়। গ্রন্থখানি রচিত হয় বিভাগপূর্ব কালে। তরুণ উপন্তাসকার 
বূলবন ওসমানের কানা মামা আদর্শবাদী উপন্যাস এবং এক লিগ্ধ 
সরলতায় জারিত। শিশুতোষ আদর্শবাদী উপন্যাসে সচরাচর যে প্রচ্ছর 
ভাবালুতা থাকে, এশ্্রন্ব আশ্চর্জনকভাবে তার থেকে মুক্ত। এর 
কাহিনী গড়ে উঠেছে এক দরিদ্র কিশোরের জীবনসংগ্রাম আর তার 
সাফল্য নিয়ে । উপন্তাসথানি বাংলাদেশের কিশোর পাঠকমহলে ব্যাপ্ফ- 
ভাবে নন্দিত হয়েছে । এখ.লাসউদ্দিন আহমদের 'এক যে ছিল নেংটি'-র 
বিশেষ কোনো বক্তব্য নেই। কিন্ত এযাডভেঞ্চারধর্মী এই উপন্তাসখানির 
জনপ্রিয়তাও কিছু কম নয়। এর জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ কাহিনীর 
নাটকীয়ত। এবং ভাষার সরন মাধুর্য । অষ্টম অধ্যায় থেকে “এক গ্রে 
ছিল নেংটি'-র ভাষার নমুনা, _ 
অনেক-অনেকক্ষণ ধরে তারা৷ এগিয়ে চললো । এগিয়ে চল্লে। 
তারা চুপিচুপি, ভয়ে ভয়ে । ধেড়ে আগে আগে, পিছু পিছু 
নেংটি। কোথাও ঘুটেঘুটে অন্ধকার, কোখাও আবার ঘোলাটে, 
কখনো প্যাচ প্যাচে কাদা, কখনো৷ কখনো! কোথাও আবার 
পায়ের পাতা ডোবা ছপস্ছপানি পচা জল । আর তার 
মধ্যে দিয়েই তার। এগিয়ে যেতে লাগলে। হনহনিয়ে । অতি 
সাবধানে... 
বিকাশ পবের কথাসাহিতোর আলোচনায় আমর। দেখেছি, সন্চনায় 
গল্পের ক্ষেত্রে বিষয়ের যে বৈচিত্র্যহীনতা ছিলো, এই সময়ে তা অনেকাংশেই 
দূরীভূত হয়। আনন্দের কথা, বেচিত্রযায়ণ পবে আমাদের গঞ্পকারর। 
বিষয় নিবাাচনে আরো উদার । এবং তাদের ওদার্ষে কাদামাটির পটভূমি 
আরে প্রসারিত হয়েছে । এই প্রসারিত পটভূমিতে সীরিয়াস কাহিনী 
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যেমন আছে তেমনি আছে কৌতুককথা, এযাডভেঞ্চারধর্মী রচনা এবং 
সহজ, আটপোরে জীবনের ঘটনাবলী । এ-পবে” ইতিহাস-আশ্রয়ী কাহিনীর 
প্রতি আমাদের গল্পকারদের অনুরাগ সন্কৃচিত। এ-জাতীয় রচনার উল্লেখ 
যোগ্য সংকলন পাওয়] ধায় মাত্র কয়েকখানি এবং সেগুলির ভেতর 
সত্যিকার সার্থক রচনার সংখ্যা নগণ্য । তবে, অন্যান্য পবে'র মতে। এ-পর্বেও 
রূপকথা জনপ্রিয় । আমাদের অনেক নবীন-প্রবীণ গল্পকারই এ-সময়ে 
রূপকথা লিখেছেন এবং তাদের রচনাপ্রয়াসের ফলে রূপকথা-গ,স্থের কেবল 
খ্যাই বৃদ্ধি পায়নি, পরিবেশনেও উৎসাহজনক উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে । 

শিশুতোষ ছোটে গপ্পকে ধারা শুধু গল্প বলেই জানেন না, কিছু 
বক্তব্য প্রকাশের মাধ্যম বলেও জানেন, তাদের প্রায় সবাই আমাদের 
শিশুসাহিত্যের প্রবীণ এবং সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক । সত্যেন সেনও বয়েসে 
প্রবীণ । কিন্ত শিশুসাহিত্যের আসরে তার আবির্ভাব অতি সাম্পুতিক 
কালের ঘটনা । তার প্রথম গল্প-সংকলন পাতাবাহার+ প্রকাশিত হয় 
১৯৭ সালে । উনিশট গল্পের সংকলন, এ"গ্রন্থের অধিকাংশ রচনাই 
বক্তব্যপ্রধান এবং সব বক্তব্যই সমাজসচেতন ৷ সাম্যবাদী আন্দোলনের 
একনিষ্ঠ কমী সত্যেন সেন তার গল্পগুলিতে শ্রেণীবিভত্: সমাজের নানাবিধ 
দোষক্রটি আর ছন্দসংঘাতের চিত্র তুলে ধরেছেন। শওকত ওসমানের 
প্রাইজ ও অন্ঠান্ত গল্প-ও (১৯৭০) সমাজসচেতন এবং বন্তবোর মুল 
সুরে পাতাবাহার'"এর গোত্রের । কিন্ত রচনাকুশলতার ওণে শওকত 
ওসমানের গল্পগুলি স্বাদূতরে৷ । সত্যেন সেন এবং শওকত ওসমান যে- 
মানসপ্রবণতার কারণে সমাজসচেতন লেখক বলে পরিচিত, মোহাম্মদ 
মোদাব্বেরের হয়তে? তা নেই । কিন্তু এই কুশলী গল্লকারও সমাজকে 
একেবারে উপেক্ষা করেন না। সমাজের কিছু দোষক্রটি তার রচনাতেও 
ধর] পড়েছে । তার এ-জাতীয় রচনার মূল লক্ষ্য শিশু এবং কিশোরদের 
চরিত্র গঠন । ১৯৬২ সালে প্রকাশিত “ডানপিটেরর দল” এবং ১৯৪৪ 
সালে প্রকাশিত "গল্প শোন'-তে এই শ্রেণীর বেশ কয়েকটি গল্প সংকলিত 
হয়েছে । 

বৈচিত্র্যায়ণ পর্বে প্রকাশিত গন্পগ্রস্থওলির একটি বড়ো অংশ কৌতুকজীবী। 
এবং এ-অংশে অপেক্ষাকৃত তরুণ আর নবীন লেখকদের প্রাধান্য নিরহ্কুশ । 
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কৌতুকের আসরে যে-কযজন প্রবীণ ব। পূর্বপরিচিত লেখকের সাক্ষাৎ 
মেলে, তারা যেন ব্যতিক্রম । এই ব্যতিক্রমের দলের প্রথম উল্লেখ নাম 
মোহাম্মদ নাসির আলী । এবং তার সবশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ লেবু মামার সপ্তকাণ্ড' 
(১৯৬৮) । এগ্রস্থ কিশোর-জীবনের অহংবোধ, নিবু“দ্ধিতা, বাহাদুরিপ্রিয়তা 
ইত্যাদি নিয়ে লেখা সাতটি গল্পের সংকলন। কাজী আবুল কাসেমের 
গামা মামার সারে গামাশর (১৯৬৪) কোতুকধার] ঈষৎ প্রচ্ছন্ন । দুটি 
গল্পের সংকলন গামা মামার সারে গামা”র প্রথম গল্পটির উপজীব্য 
বিজ্ঞানের একটি কল্পিত অবদান এবং গ্বিতীয় গল্পটি কিশোরদের দলাদলি 
নিয়ে লিখিত। পরবতী কালে, ১৯৬৯ সালে, কাজী আবুল কাসেম কচি 
বয়েসের ছেলেমেয়েদের জন্তে একখানি গল্প-সংকলন প্রকাশ করেন। গু" 
খ।নির নাম 'কাজল। পূনি' । এর কৌতুকও প্রচ্ছন্ন । এ-জাতীয় কৌতুকের 
আরে কিছু গল্প পাওয়া যাবে বন্দে আলী মিয়ার “ভূতুড়ে কাণ্ড 
(৯১৬২), “অতি চালাকীর বিপদ” (১৯৬৪) আর 'চালাকি'তে এবং 
ইব্রাহীম খাঁর 'গল্প দাদুর আসর'-এও (১৯৭১)। 

তরুণ গল্পকারদের কৌতুকধর্মী রচনাবলীর মধ্যে এ-পর্বে সর্বাধিক 
জনপ্রিয়তা লাভ করেছে রাহাত খানের “দিলুর গল্প' (১৯৬৯)। ছাত্র- 
জীবনের বিভিন্ন ধরনের দুষ্ট,মি নিয়ে লেখা এই গ্রস্থখানির প্রতিটি গল্পই 
রচন। হিসেবে বিশিষ্ট । কেবল কাহিনী-পরিকপ্পনার জন্যেই নয়, ঘটনাবলীর 
অভিনব নাটকীয়তা আর ভাবাভঙ্গির জন্তেও । তরুণ দলের অন্তান্ত গ্রন্থের 
মধ্যে সার্থক কৌতুকজীবী রচনা নেই বললেই চলে । 

এ-পর্ষের অন্যান্ত কৌতুকজীবী গল্প*সংকলনের মধ্যে উল্লেখ গোলাম 
রহমানের গকমকি' (১৯৬১), সানাউল্লাহ্‌ নূরীর “বৃদ্ধি শেখার গল্প' 
(১৯৬৩), মোজাফফর হোসেনের “খোকাখুকুর হাসির গল্প” (১৯৬৯) 
ইত্যাদি ৷ 

একটু আগেই বলেছি, আমাদের কৌতুকধমমী শিশুতোষ গল্পের আসরে 
এ-্পর্বে তরুণ দলের প্রাধান্য নিরক্কুশ ৷ তাদের প্রাধান্ পাঁচমিশেলী সুরের 
গজেও আছে । কিন্তু সে-প্রাধান্য নিরহশে নয় । এবং কৌতুকধমী গল্পে 
বেমন, তেমনি পীচমিশেলী সুরের গল্পেও তাদের সাফল্য প্রবীণ আব 
প্রতিষ্ঠিত লেখকদের সাফল্যের তুলনায় কার্যত নগণ্য । তবে, শিশু- 
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সাহিতোর আগরে নবাগত লেখকদের কয়েকখানি গ্রন্থ মোটামুটি হিসেবে 
পাঠযোগ্য । যেমন, শাহ আনিঙ্গুর রহমানের 'আড্ডা' (৯৬১), খগেম্্রনাথ 
দাসের 'খেলার সাথী' (১৯৬১), বাঙ্গাল আবু সাঈদের 'মিউ মিউ মিনি 
মামী' (১৯৬২) আর শেখ নজিবর রহমানের 'মজার গল্প' (১৯৭০)। 
ফকির লোকমান হাকিম বৈচিত্র্যারণ পর্বের আগেও দুই-একথানি গ্রন্থ 
প্রকাশ করেন। তার কিছুট। খযাতিও ছিলে। | বৈচিত্র্যার়ণ পর্বে তার দুখানি 
রসালে। গল্প-সংকলন প্রকাশিত হয়। “লাল শালুকের মেল" (৯৯৬১) আর 
'কাঠবিড়ালীর গানের আসর' (১৯৬৩)। হালিম খাতুন আর জাহানারা 
ইমামের কোনো গ্রন্থ আগে প্রকাশিত হয়নি | এ-পর্বে গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে 
তারা শিশুসাহিত্যের আসরে পরিচিত গল্পকারের মর্যাদা লাভ করেছেন। 
হালিম। খাতুনের 'সোন। পুতুলের বিয়ে'-র (১৯৬৫) গল্পওলি শিক্ষামুলফ | 
এর কোনে। কোনো গল্পে উপকথাসুলভ রচনাভঙ্গি অনুস্থত হয়েছে। 
এন্্রস্থ--এবং জাহানারা ইমামের “সাতটি তারার মিকিমিকি-ও (১৯৬৬) 
--কচি বয়েসের ছেলেমেয়েদের জন্তে লিখিত । “সাতটি তারার ঝিকিমিকি'"র 
গল্প গুলির ঘটনাবলী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আটপোরে, কিন্ত এক নিঞ্চ রসে সিজ। 
এ-পর্বে পূর্বপ্রতিষ্ঠিত লেখকদের রচনাবলীর মধ্যে সবচেয়ে সার্থক 
ফয়েজ আহমদের 'পৃতলী' (১৯৬৪)। তিনটি গল্পের সংকলন, এই গ্রন্থ" 
খানির ব্ুচনাগুলি অংশতঃ এ্যডেভেঞ্চারধমী এবং নান। রসের মিশ্রণে 
উপাদেয় । আর, ভাবা অনেক ক্ষেত্রেই এক আধোগুঞজরিত সুরের 
অনুরণনের মতে1। পপুত.লী-র প্রথম গল্পের “আমি তারাদের রাণী) শীষ 
অধ্যায় থেকে এই ভাষার একটুখানি নমুন। দিচ্ছি” 
গানের সুর মিলিয়ে যেতে লাগল দূরে, অনেক দূরে। 
সে গানের সুরের রেশ ছেয়ে রইল লবুর মন, বিভোর হয়ে 
রইল ক্ষণেকের তরে। তারপর সে আপন মনেই বলে উঠল £ 
আমি যে এক! 
আবার সে জোরে বলল £ আমাকে শিয়ে যাও তোমর]। 
কে তোমর1, আমাকে নিয়ে বাও ।"* | 
গাচমিশেলী রসের অন্যান্ত গল্প-সংকলনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মঈ- 
ুদ্দীনের 'শাপল! ফুল” (১৯৬২) এবং আল-কামাল আবদুল ওহাবের 
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বিন! টিকিটের যাত্রী' (১৯৬৪), “সাত রং, (১৯৩৪) আর «বিজয় আভিধান' 
(১৯৬৪)। 

আগেই বলেছি, বৈচিত্র্যায়ণ পর্বে ইতিহাস-আশ্রয়ী কাহিনীর 
প্রতি আমাদের গঞ্পকারদের অনুরাগ আগের তুলনায় স্তিমিত। তবে, 
এ-পবেও আমরা ইতিহাস-আশ্রয়ী গল্পের বেশ কয়েকখানি সংকলন 
পেয়েছি । যেমন, বেবী আন্ওয়ারের 'রাজার রাজ” (১৯৭০) আর 
মুস্তফা জামালের “সত্যি কথার গল্প' (১৯৭১)। এ-জাতীয় গ্রস্থাবলীর 
মধ্যে হেদায়েত হোসাইন মোরশেদের রচনা ছাড়া আর কোনে লেখকের 
রচনাই সাথক হয়নি । 

কিন্তু ইতিহাস-আশ্রয়ী রচনায় যেমনি হোক. র্বপকথা রচনায় 
আমাদের কথাকারদের লেখনী স্বাদপ্রচ্ছু। এবং অবশ্বই ভূরিপ্রস্থও | 
অস্ততঃপক্ষে অন্তান্ত পবে'র তুলনায় । তার প্রমাণ, এ-পর্বের গল্পগুলির 
এক-তৃতীয়াংশেরও বেশী কেবল রূপকথা । এ-প্রসঙ্গে আরো উল্লেখা, 
রূপকথা পরিবেশনে এই পর্বেও তরুণ লেখকরা যেমন উৎসাহী, তেমনি 
প্রবীণরাও । তবে, স্বাভাবিক কারণেই, তরুণদের হাতে সোন। কিছু 
কম ফলেছে। ইতিহাস-আশ্রয়ী রচনার মতো ব্ূপকথার ক্ষেত্রেও 
তাদের দলের বিশিষ্টতমো৷ প্রতিনিধি হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ । 
বর্তমানে সাংবাদিকতায় যশস্বী কিন্তু সাহিত্যচচণয় একান্তই অনীহ, 
এই লেখকের গ্রশ্থখানির নাম 'সাত সমুদ্ধ'€র তের নদী" (১৯৬২)। 
ইতিহাস-আশ্রয়ী রচনায় তরুণ দলে তার কোনো উল্লেখযোগ্য দোসর 
আমরা খুঁজে পাইনে। কিন্ত বপকথার আসরে তর আসন অতোট। 
নিরহ্ক,শ নয়। এ-আসরে আমরা আরে দুই-একখানি উপভোগ্য গ্র্থ 
পেয়েছি। যেমন, আবুল কালাম মনজুর মোরশেদের রাজপুত্র আর 
কোটালপুত্র” (১৯৬৩) ! প্রবীণ এবং প্রতিষ্ঠিত লেখকদের ব্ুপকথাগ্রন্থ- 
গুলির মধ্যে ব্যাপক সমাদর পেয়েছে বদে আলী মিয়ার 'কুচবরণ 
কন)” ১৯৬১) আর “সোনায় কাঠি কপার কাঠি” (১৯৬৪), খোদেজা 
খাতুনের 'িপবথার রাজ্যে (১৯৬৩), আশরাফ সিদ্দিকীর 'ভোম্ল 
দাস' (৯৯৬৩), হাবীবুর রহমানের “হীরা মতি পান্না" (১৯৬৭) "এবং 
সরদার জয়েনউদ, দীনের 'উপ্টে৷ রাজার দেশ" (১৯৭০)। গিশুসাহিত্যে 
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সরদার জয়েনউদ,দীন স্বল্পবাক। কিন্ত তার রচনার এমন এক বৈশিষ্ট্য 
আছে, যা! আমাদের ব্ধপকথা সাহিত্যে দুূল“ভ ॥ তিনি রূপকথ1 পরিবেশন 
করেন গ্রামের মজলিসী ঢঙে). 


'**হে মাঝি মাল্লাগণ! যা কপালে লেখা আছে, তা ঘটবেই ৷ 
হাজার চেষ্টা হলেও তা থেকে রেহাই নাই। আমার এ পোড়া 
কপালে আর কি লেখা আছে। যত ক্রেশ পাই যত দুঃখ পাই 
তা আমি সইতে পারবো, পারবে! না কেবল এ পোড়ামুখ নিয়ে 
দেশে ফিরে যেতে । যদি কোনদিন কপালের দুঃখ ঘোচে সুখের 
নাগাল পাই তবে সবাইকে সাথে নিয়ে দেশে যাব। তার 
আগে নয় 1... 


বৈচিত্র্যায়ণ পর্বে আমরা শিশুতোষ নাটকের নাম পাই অন্টাগ্ঠ 
গর্বের তুলনায় বেশী । এবং এ-পবে" বিষয়ের বৈচিত্রাও ব্যাপকতরো 
হয়েছে । যদিও আঙ্গিক--ব1 সামগ্রিক উৎকর্ষের--বিচারে অগ্রগতির বিশেষ 
কোনে। লক্ষণই এক্ষেত্রে চোখে পড়ে না । 

এ-পবে'র প্রথম দিকের নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখধোগ্য গোরীশচ্ত্র 
সরকারের "্পুটনিক যখন ছুটলো' (১৯৬১), এম, শামছুল হকের “মিথ্যার 
খেশারত' (১৯৬৯), মিয়া আবদুল গনির, 'দাদুর স্বপ্ন” (১৯৬২) এবং 
খোহান্মদ আলাউদ্দিনের 'মন্ট,র পাঠশাল। (১৯৬২)। দ্বিতীয় নাটক- 
খানি বক্তব্যে শিক্ষামূলক এবং ঘটনাবলীতে অন্ততঃপক্ষে অংশতঃ কৌতু- 
ধর্মী। কাহিনী সত্যিই নাটকীয় এবং এই কাহিনীকে লেখক নিপুণ হাতে 
বিভিন্ন দৃশ্যে বিন্তস্ত করেছেন। 'দাদুর স্বপ্র'-এর কাহিনী ন্ধপকথাপ্রততম । 
রাজহত্যার মাধ্যমে সমাপ্ত এক অভ্যুত্থান এবং প্রতি-বিপ্লবের মাধ্যমে 
পুরাতন রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকে কেন্ত্র করে লিখিত এই কাহিনীও 
শিক্ষামূলক । কিন্ত রচনা হিসেবে নাটকখানি অত্যত্ত কাচা। মোহাম্মদ 
আলাউদ্দিনের মণ্ট,র পাঠশাল।-তেও অপরিণত হাতের ছাপ আছে। 
তবে, কাহিনীটি শিক্ষামূলক । “মণ্ট,র পাঠশালা? এক দুষটস্বভাব ধনীসম্তানের 
কাহিনী । যে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার ফলে ভালে! ছেলেতে পরিণত হয়েছে । 


কাহিনীর দিক থেকে গ্রন্থখানি উপভোগ্য । 
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বৈচিত্র্যায়ণ পরে মোহাম্মদ আলাউদ্দিনের আরে! তিনখানি নাটক 
প্রকাশিত হয়। "চাদের ছেলে (১৯৬৪)১ হারজিত' (১৯৬৫) এবং 
পুতুলের ঘর (১৯৬৫)। লেখকের প্রথম নাটকের কাহিনীর মতোই 
াদের ছেলে আর “হারজিত'-এর কাহিনীরও উপজীব্য দুষ্টস্বভাব ছেলেদের 
কুকীতি । "দের ছেলে'তে লেখক একটি ভ্রান্ত ধারণারও শিকার । 
তার বিশ্বাস, ধনীর সম্তানর] দুষ্ট, কিন্ত দরিদ্রের সম্ভানরা ভালো । 
অপিচ, এগগ্রছ্থের সমগ্র কাহিনীই অস্বাভাবিক । 'হারজিত'-এর কাহিনী 
ছক-কাটা এবং গতিহীন। তবে, “পুতুলের ঘর” মোটামুটি হিসেবে সহনীয় । 

আবু সাঈদ জহরুল হকও দুষ্টস্বভাব ছেলেদের নিয়ে একখানি নাটফ 
রচন। করেছেন । ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত এই নাটকখানির নাম 'কিশোর- 
মেলা” । কাহিনী, বিষয়ের উল্লেখ থেকেই অনুমেয়, শিক্ষামূলক ৷ কিন্ত 
ন্ু-কু'র ছন্দের পটে আকা 'কিশোরমেল।-র সাধুস্বভাব চরিত্রগুলি যেন 
আদরের পোষা জীব। ভয় লাগে, শেখানো বুলির পুজি ফুরোলেই 
তার বুঝি নিবাক হয়ে যাবে। বৈচিত্র্যায়ণ পর্বে আমরা দুষ্ট ছেলেকে 
নিয়ে লেখা আরে! একখানি নাটকের নাম পাই । নাটকখানি প্রসাদ 
বিশ্বাসের “বিচার? (১৯৬৩)। 

ওপরে আমি বাংলাদেশের শিশুতোষ নাটকের যে বিষয়গত বৈচিত্রের 
কথা বলেছি, তার অন্ততমো। নিদর্শন আজিজুর রহমানের ছুটির দিনে 
(১৯৬৪)। এর লক্ষ্য এবং কুশীলব € একজন ছাড়।) সত্যিকারভাবেই 
শিশুজন। “ছুটির দিনে আমাদের একমাত্র শিশুতোষ কাব্যনাটিক1। 
এর সমস্ত অংশই ছড়ার আঙ্গিকে রচিত । সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র “সুড়ঙ'-ও 
(১৯৬৪) বিষয়ের দিক থেকে বিচিত্র । নব্যবাদী, প্রতীকা শ্রয়ী এই নাটফ- 
খানি রচনা হিসেবে পরীক্ষামূলক এবং সত্যিই সার্থক । গ্রন্থখানির প্রাণ 
এক রহশ্য । এবং বক্তব্য, রহস্য সম্পর্কে সব মানুষের মনোভাব এক 
নয়। কোনে! কোনে। মানুব চায় রহস্য ভেদ করতে, তাকে জানতে । 
এমনকি, বাস্তব লাভের হিসেবী আলে? ফেলে দেখতেও । আবার, 
কেউ কেউ আনন্দ পায় কেবল তার উপস্থিতিতেই । গ্রন্থথানির সংলাপও 
অত্যন্ত উপভোগ্য । এম, এস, ছদার 'জাগরণ'-ও (১৯৬৬) বিষয়ের 
দিক থেকে বিশেষভাবে উল্লেখ্য । প্রাচীন সমাজের হন্ব-কলহস্যড়যন্ত্র 


৯৩ 


নিয়ে লিখিত এই নাটকখানির মূল লক্ষ্য নবীন-প্রবীণের ন্দে নবীনের 
জয় ঘোষণা । তবে, বিষয়গত কারণেই, এশ্গ্রন্থ ঠিক ছোটোদের নয়, 
তরুণদের । এমনকি, বয়স্কজনও এ-নাটক মঞ্চস্থ করতে পারেন। সামান্ত 
দোষক্রটি সত্বেও রচনা হিসেবে 'জাগরণ' সাথক । বস্তুতঃ, আমাদের 
শিশুতোষ নাট্যসাহিত্যে “জাগরণ' বিষয় এবং রচনা উভয় দিক থেকেই 
অন্যতমো শ্রেষ্ট গ্রশ্থ এবং এর দোসর আমর! খুব কমই পেয়েছি । 

বাংলাদেশের অন্যতমে। শ্রেষ্ঠ নাট্যকার কল্যাণ মিত্র ছোটোদের জন্তে 
দুখানি নাটক রচন৷ করেছেন,__নারী-ভূমিকাবজিত “রাস্তার ছেলে' (১৯৬৫) 
এবং পুরুষ-ভূমিকাবজিত “পৃতুলের বিয়ে' (১৯৬৭)। দুখানির কাহিনীই 
ন্-কু'র সুরে বাধা এবং দুজন পুবস্থরীর দুখানি বিখ্যাত নাটকের কাহিনীর 
ছায়াবাহী । 

ক্থচনা এবং বিকাশ উভয় পর্বেই ছোটে] নাটিকার একাধিক উল্লেখযোগ্য 
সংকলন প্রকাশিত হয়েছে । কিন্ত বৈচিত্র্যায়ণ পরবে এমন গ্রন্বের নাম 
পাই মাত্র দুটি,--জোবেদ খানমের “ছোটদের একান্কিকা" (১৯৬৩) আর 
দৌলতুননেছ] খাতুনের 'বরণ।' (১৯৬৯) । “ছোটদের একাঞ্ষিক। পাচ 
রচনার সংকলন। কোনে রচনার কাহিনীই মৌলিক নয়। লেখিক। 
কেবল সুপরিচিত বিদেশী লৌকিক কাহিনীকে নাট্যরূপ দিয়েছেন। 
প্রায় সব কটি নাটিকাই মোটামুটি হিসেবে রসোত্তীর্ণ; “ঝরণা' দুটি 
ন/টিকার সংগ্রহ । দুটিই বূপকধমী এবং কাহিনীর দিক থেকে উপভোগ্য। 
এ-ধরনের নাটিকা৷ আমাদের শিশুতোষ নাট্যসাহিত্যে আর দেখিনে। 

বৈচিত্র্যায়ণ পর্বের অন্টান্ত নাটকের মধ্যে উল্লেখ্য এ, কে, মকবুল 
আহমদের 'রাখাল রাজা" (১৯৬১), অন্দদামোহন বাগচীর “কেদার মাষ্টার 
(১৯৬৭) এব" মোহাম্মদ হারেসউদ্দীনের 'শাহানশাহ বাবর; (১৯৬৮)। 

প্রাগবৈচিত্র্যায়ণ পর্বের প্রবন্ধসাহিত্যের আলোচনায় আমরা 
দেখেছি, এ-সাহিত্য কার্ধতঃ জীবনীসর্বস্ব এবং জীবনকথা ছাড়া অন্তবিধ 
বিষয়ের যে-কয়খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তাদের প্রধান উপজীব্য 
বিজ্ঞান। বৈচিত্র্যায়ণ পর্বেও শিশুতোধ প্রবদ্ধসাহিত্যে জীবনকথার প্রাধান্ত 
নিরত্ক,শ। এর ব্যতিক্রান্ত ক্ষেত্রে বিজ্ঞান প্রধান বিষয় । তবে, এই ব্যতিক্রান্ত 
ক্ষেত্রে বিষয়ের বৈচিত্র্য কিছু বেড়েছে । এসব বিষয়ের মধ্যে আমরা পাই 
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ইতিহাস, ভ্রমণকাহিনী, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি । এই বধিত বৈচিত্রোর 
সাথে সাথে দেখা গেছে গ্রন্থাদির সংখ্যাগত অগ্রগতি । যেমন জীবন- 
কথায়, তেমনি ব্যতিক্রমের বিষয়ে । এবং একথা তে] বলাই বাহুল্য 
যে, রচনাশৈলীও বিকাশ পর্বের পর থমকে থাকেনি । 

এ-সময়ে সবচেয়ে বেশী জীবনকথ। লিখেছেন বন্দে আলী মিয়াঃ 
আবু যোহ নূর আহমদ, কাজী আবুল হোসেন, হাফেজ হাবীবুর 
রহমান প্রমুখ কয়েকজন লেখক । তাদের স্বারা আলোচিত বিশিষ্ট 
ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ রাষ্ট,নেতা, কেউ সাহিত্যসেবী, কেউ বা বিজ্ঞানী 
কিংবা ধম”গুরু অথবা রাজনীতিক । নিবণচন সব ক্ষেত্রে আু%ঠু নয়। 
আলোচিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে এমন “মহাপূরুষ'-এর নামও দুই- 
একটি পাওয়! যাবে, ইতিহাসের পটে ধাদের সাক্ষাৎ মেলে সাময়িক- 
ভাবে ॥ এবং যাদের বিশিষ্ঠতাও সাময়িক । ইতিহাসের পট থেকে 
তাদের নাম অচিরকাল পরেই মুছে যায়। হয়তো তারা জনধিকৃতও | 
যেমন, হিটলার আর আইযুব খান। নীরস জাবনকথাকে সরস করে 
তোলবার ক্ষমতাও সব জীবনীকারের থাকে না । তবে, উল্লিখিত লেখকদের 
্রস্থগুলি তথ্যের দিক থেকে মোটামুটি হিসেবে সমংদ্ধ এবং তারা 
আলোচিত ব্যক্তিদের জীবন আর কীতিমালার স্পট ধারণাও দিতে 
পেরেছেন । 

রচনাবলীতে আর তথ্য পরিবেশনে আমর] সর্বাধিক কুশলতার 
পরিচয় পাই, প্রবীণ দলের লেখকদের মধ্যে, বন্দে আলী মিয়ার র5না- 
বলীতে । তীর গ্রন্থগুলির মধ্যে বিশ্ষেভাবে উল্লেখ্য হজরত আয়েশ।' 
(১৯৬১), “কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র" (১৯১৬১), ছোটদের সোহরাওয়াদাঁ' (১৯৬২), 
'ছোটদের কামাল আতাতুক” (১৯৬২), “মাইকেল মধুলুদন” (১৯৬৩), 
ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্তাসাগর্' ১১৯৬৪) ইত্যাদি । বন্দে আলী মিয়ার প্রবীণ 
সতীর্থ দলের খুব কম লেখকের রচনাই সুখপাণ্। 

সাহিত্যক্ষেত্রে ধারা নবাগত বা অপেক্ষাকৃত অগ্প পরিচিত, বৈচিত্র্যায়ণ 
পর্বে তাদেরও বহ জীবনীগ্রন্থ প্রকাশিত হয় । বয়েসে তাদের অনেকেই কিছুট? 
নবীন। এবং স্বাভাবিক কারণেই তাদের রচনাভঙ্গি নতুনের অনুসারী | 
যেমন, হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ তার হহীরে মুক্তো পানা" 
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(১৯৬১), সিরাষ্ুল ইসলাম চৌধুরী “ছোটদের উইলিয়াম শেকস্পীয়ার'-এ 
(১৯৬৩), শাহাবৃদ্দীন আহমদ "ছোটদের নেপোলিয়ন-এ (১৯৬৩) এবং 
হায়াৎ মামুদ 'রবীন্দ্রনাথ-এ €(১৯৬৭)। র্চনাভঙ্গির নতুনত্বে শেষোক্ত 
গ্রশ্থখানি আমাদের শিশুতোষ জীবনীসাহিত্যের অন্ততমো শ্রেষ্ঠ রচন!। 
এর নবম অধ্যায় থেকে কিছু অংশ উদ্ধত করছি, 
বালিন থেকে ম্যনিক--ব্যাভেরিয়ার রাজধানী, প্রাচীন 
শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্্র। এক বিখ্যাত প্রকাশকের বাসায় 
সাক্ষাং হলে! টোমাস মানের সঙ্গে! টোমাস মান? কে 
তিনি? বলাই বাহুল্য, সম-ভাবের ভাবুক, লেখক। বয়স 
বেশি হয় নি, পঁয়তালিশের কাছে । কিন্ত এরই মধ্যে পৃথিবীতে 
আলোড়ন এনেছে তার উপন্যাস ! পঁচিশ বছর বয়সে বেবোয় 
তার প্রথম রচন! 'বৃডেনক্রকস', বিশালায়তন গভীর উপন্যাস । 
তারপর রাতারাতি বিশ্বজোড়া খ্যাতি । আরো আজাট বৎসর 
পরে ইনিও অভিনন্দিত হয়েছিলেন নোবেল পুরস্কারে 1... 
শিশুতোষ প্রবন্ধে বৈচিত্র্যায়ণ পর্বে রচনাশৈপীর বৈচিত্র্য অশ্বিধ 
রচনায়ও বেশ কিছুটা লক্ষণীয় । আগেই বলেছি, এই বরচনাগুকির 
অধিকাংশই বিজ্কানবিষয়ক । ধদ্চ এগুলি সংখ্যায় বেশী নয়। এবং 
ধষয়ের বিশ্লেষণ করলে দেখ! যাবে, বিজ্ঞানগ্রগ্গুলির প্রধান উপজীব্য 
পৃথিবী তথ] জীবজগতের জগ্ম, পরমাণু এবং আকাশচারণ । 
এই বিশ্লেষণে প্রথম বিষয়টি নিয়ে লিখিত গ্রন্থগুলির মধ্যে পাই 
জছরুল হকের “স্থির ইতিহাস" (১৯৬১), আবদুল হক খন্দকারের 
'জীব-জগতের জন্মকথ1' (১৯৮৫) এবং সতোন সেনের “ভামাদের এই 
পৃথিবী” (১৯৬৮) । জহুরুল হকের গ্রন্থখানির ভাষা তথা প্রকাশভঙ্গি 
সহজ, সাত থেকে দশ বৎসরের ছেলেমেয়েদের উপযে!গী । এমন সহজ 
ভাষা ব' প্রকাশভঙ্গি আনাদের আর কোনো শিশুতোৰ বিজ্ঞানগ্রস্ 
নেই। কিন্ত লেখকের মতামত কোনো কোনে! ক্ষেত্রে উত্তট। 'জীব- 
জগতের জন্মকথ'-র কিছু কিছু তথ্য-এবং অনেকাং০; লেখকের ভাষাও-- 
ঈষৎ প্রাচীনপন্বী। সতোন সেনের গ্রছ্খানি পড়লে মনে হয়, তার 
বিশ্বাস, বিজ্ঞানের বিষয়াবলীর একটি নিজস্ব আকষ'ণ আছে, এ-কারণে 
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সেসবের পরিবেশনে ভাষাগত ভোজবাজি নিশ্রয়োজন। আর, হয়তে। 
তার জন্যেই তার ভাষায় বা রচনাভঙ্গিতে কোথাও আড়ম্বর নেই। 
তার অর্থ অবশ্যি এই নয় যে, তার ভাষা বা রচনাভঙ্চি নিরজ। 
বস্ত,তঃ, প্রচুর তথ্যের সমাবেশ এবং নান। মতামতের উল্লেখ আর আলোচনা 
সন্ত্বও গ্রশ্থখানির ভাষ। এক সারল্যে স্ষিগ্ধ, মূলতঃ-কথাশিল্লী সত্যেন সেনের 
গাল্লিক মনের মমতায় লালিত, ঘ। সহজেই পাঠককে নিবি রাখে । 

পরশাণূ-সম্পকিত গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখ্য সুবোধ দাশগপ্তের “এটম 
থেকে এনাজি' (১৯৬৯), আবুল আব্বাস খোন্দকারের “পদার্থের কথা, 
(১৯৭০) এবং সত্যেন সেনের “এটমের কথা €(১৯০০)। শেষোক্ত হম্থ- 
খানিতেও সতোন সেনের আলোচন। সর্বত্রই কথাশিল্পীর শেহে লাণিত । 
সুবোধ দাশওপ্ত এবং আবুল আব্বাস খোন্দকারের গ্রন্থ দুখানি জুখপাঠ্য 
হয়নি। 

আকাশচারণ আমাদের শিশুতোষ বিজ্ঞানসাহিত্যের এক প্রিয় বিষয় । 
এর আলোচনার স্ুত্রপাত সুচনা পর্বেই ঘটে । বৈচিত্র্যায়ণ পরবে আমরা 
আকাশচারণ-সম্পকিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ পাই দুখানি,_ ফজলুল হাসান 
ইউসুফের 'আকাশচারী” (১৯৬৮) এবং সুব্রত বড়,য়ার ঠাদে প্রথম মানুষ' 
(১৯৬৮) । 'আকাশচারী'-র লেখক সবত্রই আশ্রয় নিয়েছেন গল্পের ভাষার । 
তব "5থ্য কোথাও উপেক্ষিত নয়। তার ফলে, আকাশ্চারণের ধারাবাহিক 
ইতিহাস অনুসরণে পাতকদের বিশেষ কোনে! অন্গুবিধ হয় না । কিন্ত অনেক 
প্রসঙ্গই বড়ে! বেশী সংক্ষি্ন । এমনকি, শুধুমাত্র উল্লেখেই সমাপ্ত । জু৪ত 
বড়,য়ার 'টাদে প্রথম মানুষ' আমাদের শিশুসাহিত্যে চন্দ্র বিজয়-সম্পফিত 
একমাত্র গ্রন্থ এবং ভাকাশচারণবিষয়ক সবশ্রেষ্ঠ রচনা । আলোচ্য বিষয়ের 
পরিবেশনে লেখক যথেষ্ট কুশলী । তার সাহিত্যিক মন প্রায় প্রতিটি 
প্রসঙ্গকেই কাব্যের স্পর্শ দিরেছে । অথঢ বৈজ্ঞানিক বিষয়ের আলোচনায় 
কছ্নার সংযমের প্রয়োজন যে অপরিহার্য, তাও তিনি জানেন এবং সে-জানার 
মর্যাদাও রক্ষা করেন। যদিচ শিশুসাহিত্যের সীমার দিকে তিনি সব সময় 
খেয়াল রাখেননি । তার রচন:১ঙগির নগুনা,- 

টাদ। বন্ধ কালের শত-শতান্দীর পুরোনে। পৌরাণিক ঠাদ। 
টা ছিলে] মানৃষের স্বপ্ধ, কনার রাণী । বিনিদ্র যুবফের পুলক, 
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স্বপ্লোথিতা যুবতীর আনন্দ। শিকি-স্্যোত্সার আলোয় ঘর ভরে 
গেলে, কোনে মধ্যরাতে ফারে৷ ঘুম ভাঙলে, চাদের মুখ দেখে 
তার মনে পড়েছে হাজারো স্মৃতির ছবি ।-** 
বৈচিত্র্যায়ণ পর্বে গণিতের ওপরও দুখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, - নুরুল 
হুদার গণিতের জগত" (১৯৬৯) এবং শামসুল হকের "মানুষ কি করে গুণতে 
শিখল' (১৯৬৯)। প্রথম গ্রস্থখানির বিষয় গণিতের বিভিন্ন শাখার কতকগুলি 
তত্ব এবং তথ) । গণিতের মতে] নীরস - এবং অবশ্বই অপ্রিয় আর ভীতিগপ্রদ-_ 
বিষয়কেও যে আকর্ষণীয় করে তোল! যায়, তার প্রমাণ এই গ্রগ্থখানি । 
দ্বিতীয় গ্রন্থখানির বিষয় সংখ্যার ইতিহাস । লেখকের ভাষা! সরল এবং 
প্রথম দিকে রচনাভঙ্গি অংশতঃ গঞ্লের অনুকারী । এশগ্রশ্থের আগে শামমুল 
হকের আরে। একখানি স্ুখপাঠ্য প্রবন্ধপ্রন্থ প্রকাশিত হয়,--বই পড়া ভারী 
মজা" (১৯৬৫)। 
আমাদের বিজ্ঞানসাহিত্যের অন্াতমো শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ মোহাম্মদ নাসির 
আলীর 'যোগাযোগ'*ও এই পর্বেই প্রকাশিত হয় (১৯৬৮ )। এগ্ঠরন্থ মুখ্যতঃ 
যানবাহনের অগ্রগতির ইতিহাস । মোহাম্মদ নাসির আলীকে তার 
পাঠকরা দেখেছেন প্রধানতঃ নিপুণ গঞ্পকার হিসেবে | কিন্ত প্রবঞ্ধকার রূপেও 
তার নৈপুণ্য গে কম নয়, তার অন্ততমো প্রমাণ যোগাযোগ" । একক কিয় 
নয়ে লেখ। অন্থান্ত বিজ্ঞানগ্রগ্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সৈয়দ রেদওয়ানুর 
রহমানের “আকাশে তারার মেল? (১৯৬৩) এবং রফিক আহমদ আর 
ধ্লুর রহমানের টেলিভিশনের কথা (১৯৬৮)। 
বৈচিত্র্যায়ণ পর্বে কয়েকজন হোখক তাদের বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবদ্ধের 
সংকলনও প্রকাশ করেন । এগুলির মধ্যে সবচেয়ে উপভোগ্য আবদুল্লাহ্‌ 
আল-মুতীর “রহস্তের শেষ নেই (১৯৬৯) আর “আবিষ্কারের নেশায়' 
(১৯৬৯), হাবীবুর রহমানের “পুতুলের মিউজিয়াম' (১৯৬৪) এবং ডঃ 
মহান্লদ কুদরত-এ-খোদার “বিচিত্র বিজ্ঞান' (১৯৬৪)। 
বিদেশ সাহিত্যের অনুবাদে নিজৰ উদ্ভোগের যে অভাব সুচনা এবং 
বিকাশ পবে” আমাদের লেখক-প্রকাশক মহলে দে: গেছে, দুঃখের বিষয়, 
বৈচিত্রযায়ণ পবে'ও তা দূর হয়নি । এ-সময়েও আমর] বিদেশী সের প্রচুর 
অনুবাদ পাই। এবং সেসব অনুবাদে বিষয়গত বেচিত্রাও যথে আছে। 
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নেই কেবল আমাদের গব'বোধের কোনো অবকাশ। ফেননা, গ্রগ্গুলির 
অনুবাদ এবং প্রকাশনার সকল উদ্চোগই গ্রহণ করেছে বিদেশী প্রচার 
প্রতিষ্ঠান । উল্লেখা শুধু এই যে, এ-পর্বে ছুটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটে । ব্যতিক্রান্ত 
গ্রন্থ দুখানি ফাজী আবুল হোসেনের 'কালামশই-রস্থল' (১৯৬১ ) এবং 
ফেরদাউস খানের 'আজব দেশে টমকিন্সত (১৯৬১)। 
পুনবর্ণনের ক্ষেত্রে এ্পর্বে আমরা বেশ কিছু সুখপাঠ্য গ্রন্থ পেয়েছি । 
যদিও এগুলিতে বিষয়গত বৈচিত্র্য আদৌ নেই । পুনর্বণিত সব রচনাই 
কহিনীমূলক, হয় গল্পঃ নয়তে উপন্তাস। এবং অধিকাংশ গল্পেরই মূল 
উৎস লোৌকিক। যেমন, সানাউল হকের “পুতুল সৈনিক' (১৯৬১), কাজী 
মাসুমের “দেশ বিদেশের চলতি গল্প” (১১৬২ ১, আলমগীর জলীলের 
“ভুতো পায়ে পৃষি বেড়াল" (১৯৬৩ ), হাবীবৃর রহমানের 'মন চলে শোর 
তেপাস্তরে' (১৯৬৪) আর লায়ল। সামাদের শ্রান্রী বিড়ালোত্তম দাস"-এর | 
শেষোক্ত গ্রন্থখানি নয়টি পুনর্বণিত শ্লাভ উপকথার সংকলন এবং এর লক্ষ্য 
কচি বয়েসের ছেলেমেয়ে । গ্রস্থখানির ভাষা অত্যন্ত সহজ । নাম-গপ্প থেকে 
এর কিছু অংশ উদ্ধ'ত করছি,-- 
এক বুড়ীর এক বেড়াল ছিল। বেড়ালটির গায়ের রঙ ছিল 
ভয়ানক কালে! আর চোখ দুটো ছিল সব্জ। অন্ধকারে তার 
শরীর দেখা যেত না, শুধু চোখ দুটে! আগুনের শিখার মত 
দপদগ করতে] 
বড়ী হঠাৎ মরে গেল একদিন। বেচারী বেড়াল কি করবে, 
কোথায় যাবে, কি করে খাবে?” এই নিয়ে মহা ভাবনায় 
পড়লো । অবশেষে বৃড়ীর বাড়ী ছেড়ে মে বনের পথ ধরলো। 1". 
অ-লোকিক উংসের কাহিনীর সার্থক পুনবণন পাওয়। যায় মাত্র 
দুখানি গ্রগ্ে,- আশরাফ-উজ-জামানের 'পৃর্থিবীর সেরা বই (১৯৬২) 
আর হাবীবৃর রহমানের “ধনে বাদাড়ে'-তে (১৯৬৩) । হাবীবুর রহমানের 
্রন্থখানি সাহিত্যরসে সন্বদ্ধ । তবে, মূল লেখকের নাম কোথাও উল্লিখিত 
হয়নি । 
পূনর্র্ণনের ক্ষেত্রে কাহিন। 'নবাচনের সময় আমাদের লেখকদের 
লক্ষ্য থাকে মুখ্যতঃ রূপকথার দিকে । কিন্তু মোহাম্মদ নাসির আলীর 
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ভিনদেশী এক বীরবল'"এ (১৯৭০) এর এক ব্যতিক্রম ঘটে । গ্রন্থখানিতে 
মধ্যপ্রাচ্যের জ্ঞানী-রসিক নাসিরউদ্দীন হোকা-সম্পকিত অনেকগুলি গল্প 
পুনর্বণিত হয়েছে । 
বৈচিত্রযার়ণ পর্বে শিশুতোষ পত্বপত্রিক। প্রকাশিত হয় অন্ততঃপক্ষে 
যোলোখানি। দুখানি ছাড়া এ-সময়কার সব শিশুপত্রিকাই মাসিক। 
এ-পর্বের পত্রিকাগুলির বৈশিষ্ট্য, প্রকাশনার পারিপাটো, রুচির পরিচ্ছন্নতায় 
এবং রচনার উৎকর্ষে এগুলির অধিকাংশই অন্যান্ত পর্বের পত্রপত্রিকার 
তুলনায় অনেকখানি অগ্রসর । বিষয়ের দিক থেকেও এ-সময়ে কিছু বৈচিত্র্য 
দেখা! গেছে । যোলোখানির মধ্যে তিনখানি পত্রিফ1 বিজ্ঞানের ৷ বল। 
নিশ্রয়োজন, এ-জাতীয় উৎকর্ষ আর বৈচিত্রের জন্তে প্রধানতঃ কালের 
তথা রুচির অগ্রগতি এবং শিশুপাঠকের সংখ্যাবদ্ধিই দায়ী । 
এ-পবের প্রথম পত্রিফ। 'পাপড়ি' প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালের 
জানুয়ারি মাসে, রাজশাহী থেকে, হাবীবুর রহমানের (হাবীব ভাই” ) 
সম্পাদনায় । “পাপড়ি মাত্র! শুর করে মাসিক বধপে। কিন্তু চতুর্থ 
সংখ্য। থেকে পত্রিকাখানি পাক্ষিক আকারে এবং দ্বিতীয় বষে'র দ্বিতীয় 
খা। থেকে দ্বিনাসিক রূপে প্রকাশিত হতে থাকে। পরুবতীকালে 
একে আবার পাক্ষিক আকারে দেখা যায় । আমাদের দেশে পাপড়ি'-র 
আগে আর কোনো হ্বিমাসিক শিশুপঘ্বিক! প্রকাশিত হয়নি। 
বৈচিত্র্যায়ণ পর্বের আরো কয়েফখানি শিশুপত্রিকার জন্মও মফংস্বল 
শহয়ে। মাসিক 'সোনার কাঠি আত্মপ্রকাশ করে ১১৬৩ সালের 
অক্টোবর মাসে, সৈয়দ তাইফুল ইসলামের সম্পাদনায়, বগুড়া থেকে । 
তিন সংখ্যার পর মত এই পত্রিকাখানি ফোনে দিক থেকেই আকধণীয় 
ছিলে না। মফঃস্বলের তৃতীয় পত্রিক। মাসিক নবারুণ প্রকাশিত হয় 
সিলেট থেকে । ১৯৬৪ সালের আগস্ট মাসে প্রকাশিত এই পত্রিকা" 
খানির প্রথম সম্পাদক ছিলেন শামিম আজাদ । তারপর খয়রুল আমীন 
লস্কর । ১৯৬৫ সালের মে মাসের পর এর প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। 
মফঃম্বলের চতুর্থ পত্রিকা "টাপুর টুপুর (প্রধান সম্পাদকঃ সৈয়দ 
মোহাম্বদ শফি * সম্পাদক £ এখলাসউদ্দিন আহমদ )। এর আত্মপ্রকাশ 
ঘটে চট্টগ্রাম থেকে, ১৯৬৬ সালের অক্টোবর মাসে । মুদ্রণ-পারিপাট্ে 
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এবং অঙ্গসঙ্জায় পত্রিকাখানি আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সর্বত্র চমক 
সট্ট করে। কচির পরিচ্ছন্নতার জন্তেও ব্যাপকভাবে অভিনন্দিত, “টাপুর 
টুপূর' কিন্তু রচনার মান রক্ষায় প্রত্যাশিত সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়নি। 
এর প্রধান কারণ, পত্রিকাখানির পৃষ্ায় প্রকৃত শিশুসাহিত্যিকদের পরিবর্তে 
সর্ব শ্রেণীর লেখকের আসর বসানোর প্রয়াস । তবু স্বীকার্ষ, 'টাপুর ট্রপুর 
বাংলাদেশের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ শিশুপত্রিকা ৷ মফঃস্থলের সর্বশেষ শিশুপত্রিক' 
মাসিক 'নব-জাগরণ' প্রকাশিত হয় নভেম্বর, ১৯৬৬-তে, জামালপুর 
থেকে, সৈয়দ মোহাম্মদ তারিকের সম্পাদনায় । 

এ-সময়ে ঢাকা থেকে প্রকাশিত শিশুপত্রিকার সংখ্য। ছিলে। অস্ততঃপক্ষে 
এগারে। ৷ এগুলির মধ্যে চারখানি প্রকাশিত হয় সরকারী এবং আধা" 
সরকারী উদ্োগে । আধা-সরকারী উদ্যোগের প্রথম পত্রিকা মাসিক 
“সবুজ পাতা" যাত্রা শুরু করে ১৯৬২ সালের আগস্ট মাসে, শাহেদ 
আলীর সম্পাদনায়, ইসলামিক একাডেমী থেকে এবং ইসলামী আদর্শ 
নিয়ে। দেশের বহু নবীন-প্রবীণ সাহিত্যিকের প্রেহে লালিত “সবুজ 
পাতা" কিচু জনপ্রিয়তাও অর্জন করে। কিন্ত আথিক কারণে পত্রিকা- 
থানির জীবন বারবার বিডৃপ্বিত হয় এবং তার ফলে এর প্রকাশ একাধিক বার 
সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে। বাংশাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সময়ও পত্রিকাখানির 
সামরিক ম্বত্যু ঘটে। কিন্তু ১১৭ সালে এর পুনর্জন্ম হয়। দ্বিতীয় আধা- 
সরকারী পত্রিকা মাসিক “সাম্পান' আত্মপ্রকাশ করে ১৯৭৭ সালের 
আগস্ট মাসে, ধাহিদ হোসেনের সম্থাদনায় এবং জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থার 
অর্থানুকুল্যে। পত্রিকাখানি মুক্তিসংগ্লামের শেখ দিকে বন্ধ হয়ে যার়। 
প্রকাশনা-সৌষ্ঠব বলতে এ-পত্রিকার কিছুই ছিল৷ না এবং এর রচনাবলীও 
কারো বিশেষ দুষ্ট আকর্ষণ করতে পারেনি । তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের 
প্রকাশন৷ বিভাগের শিশুমাসিক 'নবারণ' প্রকাশিত হয় ১৯৭০ সালে, 
আবদুস সান্তারের সম্পাদনায় এবং নজরুল বারীর প্রকাশনা-তত্বাবধানে 
এর প্রক!শনা-সৌষব ছিলে। লোভনীয় । ঝুচনাধলীও মোটামুটি হিসেবে 
উপাদেয় হয়েছে । তবে, সম্পূর্ণতঃ সরকার-নিয়গিত পত্রিকার যা তস্থবিধা।_ 
নানাবিধ বিধিনিষেধের প্রতি আনুগত্য, "তার ফলে “নবারুণ সকল শ্রেণীর 
শিশুমাহিতিকের স্েহ লাভ করতে বা স্বাধীন মতামত প্রকাশের মাধ্যমের 
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কপ নিতে পারেনি। মুক্তিসংগ্রামের পর এ-পত্রিকার প্রকাশ সাময়িক- 
ভাবে বন্ধ থাকে । 

এ"পর্বে ঢাকা থেকে প্রকাশিত অগ্তান্ত সাহিত্যপঞ্জিকা 'পুরবী”" 
কচি ও কাচা”, স্থষ্টি সুখের উল্লাসে” "মুকুল" এবং কলকঠ'। মাসিক 
পূরবী" প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, সংকলন 
রূপে, আমিনুজ্ছামানের সম্পাদনায় । ১৯৬৫ সালের আগস্ট থেকে এই 
পত্রিক! হিমাসিকের গ্দপ নেয়। মাসিক “কচি ও কাচা"-র প্রথম 
প্রকাশ ঘটে ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বর মাসে তেগ্রহায়ণ, ১৩৭১)। 
এর সম্পাদক রোকনুজ্ছামান খান নিজে সুপ্রতিষ্ঠিত শিশুসাহিত্যিক 
এবং ইতঃপূর্বেও একাধিক পত্রিকার শিশুবিভাগ আর শিশুপ্রতিষ্ঠানের 
সাথে ঘনিষ্ভাবে জড়িত ছিলেন। তার অভিজ্ঞতায় পুণ্ট “কচি ও 
কাচা” আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সকলের দৃষ্টি আকধণ করে । অনচ্ছ রুচির 
স্বাক্ষর এ-পত্রিকায় কোনে দিনই দেখ যায়নি । কিন্ত প্রথম দিকে এর 
সম্পাদনায় কিছু দ্বিধান্থিত পদক্ষেপ লক্ষ্য করা গেছে । তবে, ভার দিধা 
ছিলে) সাময়িক । সমগ্র বাংলার অন্ততমে৷ শ্রেষ্ঠ আধুনিক শিশুপত্রিকা 
“কচি ও কাচা মুক্তিসংগ্রামের সময় হানাদার বাহিনীর হামলার ফলে 
বন্ধ হয়ে যায়। 'স্থষ্টি সুখের উল্লাস -এন্পু প্রথম প্রকাশ ঘটে "১৯৬৫ সালের 
জানুয়ারিতে, গোলাম মোরশেদের সম্পাদনায় । পরবতাঁ কালে এর সম্পা- 
দনার তার নেন নীলুফার বানু । পত্রিকাখানির কপিগুলি দেখলে সন্দেহ হয়, 
নিছক সৌখিন উৎসাহ ছাড়া এর প্রকাশের আর কোনে! কারণ ছিলে। ন!। 
বাইরের আথিক সমর্থন এবং কয়েকজন সুপ্রতিষ্ঠিত শিশুসাহিত্যিকের রচন! 
পাওয়। সত্বেও এ-পত্রিক1 তাই চার সংখ্যার পরে আর অস্তিত্ব রক্ষণ করতে 
পারেনি । ১৯৬৫ সালের এপ্রিল মাস থেকে পাক্ষিক "মুকুল হোসেন 
কামালের সম্পাদনায় এবং মোহাম্মদ মোদাবেবরের পরোক্ষ পপ্িচালনায় 
পূর্ণতঃ শিশুমাসিক রূপে প্রকাশিত হতে থাকে। সম্পাদক-পরিচালকের দীর্ঘ 
দিনের অভিজ্ঞত। আর আত্তরিকত1 এবং খ্যাতনাম। লেখকদের সম্েহ 
সহযোগিতার বলে মাসিক মুকুল” আত্মপ্রকাশের অল্প কালের মধ্যেই 
দাড়িয়ে যায়। সাহিত্যপত্রিকায় রূপাশ্বরণের পর কতৃপক্ষ এর রচনাবলীতে 
বৈচিত্র্য স্ষ্ট্র চেষ্টা খুব বেশী করেননি । তবু, পত্রিকাখানির সম্পর্কে একটি 
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কথ। বিশেষভাবে উল্লেখ্য । প্রতিযোগিতার মাধ্যমে “মুকুল” নতুন লেখক 
স্টার এবং নবীন লেখকদের উৎসাহ দানের ব্যাপক আয়োজন করে৷ এমন 
আয়োজন ইতঃপূর্বে 'রঙধনু' ছাড়! আর কোনে শিশুপত্রিকায় দেখ! যায়নি 
এবং সে-পন্রি কারন প্রতিযোগিতা এতে] ব্যাপক ছিলে না । প্রায় আড়াই 
বৎসর চলবার পর “মুকুল' বন্ধ হয়ে যায়। মাসিক 'কলকঠ' আত্মপ্রকাশ 
ফরে ১৯১৭০ সালের এপ্রিল মাসে, শরফ উদ্দিন খানের সম্পাদনায় । কয়েকজন 
বিশিষ্ট লেখকের নেহে ধন্ত কিন্ত প্রকাশনার দিক থেকে দীন, এই পত্রিকা- 
খানি চার সংখ্যার বেশী টিকে থাফতে পারেনি । 

১৯৬৭ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হয় বাংলাদেশের প্রথম ষান্মাসিক 
শিশুপত্রিক! 'ফুলকি'। এর সম্পার্দিকা ছিলেন আফিফা হক। সম্ভবতঃ 
চার সংখ্যার পর এর মৃত্যু হয়। 

বাংলাদেশ থেকে সবচেয়ে বেশী শিশুপত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৯৬৫ সালে 
এবং পত্রপত্রিকার মাধ্যমে শিশুসাহিত্য স্থষ্টির প্রয়াসে বৈচিত্র্যও দেখা যান্ন 
এই বৎসরেই। আমাদের দুখানি বিজ্ঞানপত্রিকা-- “বিজ্ঞানের জয়যাত্রা 
আর টরেটক্ক।-র আবির্ভাব ঘটে উক্ত বৎসরে, যথাক্রমে আগস্ট এবং 
অক্টোবর মাসে। দুখানিই মাসিক । “বিজ্ঞানের জয়যাত্রা ঢাকার 
বিজ্ঞান গবেষণাগারের অন্ততমো৷ মুখপত্র রূপে খন্দকার আবদুল হকের 
সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। কিশোর পাঠকজনের জন্যে বিজ্ঞানের নানা 
বিষয়ের আলোচন। প্রকাশনই ছিলে এর উদ্দেশ্য । কিস্ত এর পাঠয- 
পৃস্তকস্লভ আকার এবং প্রচ্ছদ নীরস এবং ত্রুটিপূর্ণ ভাষা, অতি 
অনিয়মিত প্রকাশ, অক্ষম সম্পাদনা ইত্যাদি দেখলে মনে হয় না, উক্ত 
লক্ষ্য সাধনের কোনো প্রকার সদিচ্ছা! আধা-সরকারী উদ্যোগে প্রকাশিত 
' এই পত্রিকাখানির কতৃপক্ষ পোষণ ফরেছেন। বস্ততঃ, পাঠফ-গ্রাহফের 
দুষ্ট পরিহারের সর্ববিধ প্রয়াস ছিলো এর সকল কিছুতেই স্পষ্ট। ফলে, 
কার্যতঃ এ-পত্রিকা গবেষণাগারের কমীরদের নাম মুদ্রণ তথা অনিফেত 
সাহিত্যসাধনার মাধ্যমে পরিণত হয়। টরেটকা'-র আত্মপ্রকাশ ঘটে 
ঢাকার ওয়েস্ট এও হাই স্কুলের অগ্রণী বিজ্ঞান সংঘের মুখপত্র ব্ূপে, 
মোঃ আবদুল কাদেরের সম্পাদনায় । ( পরবরতাঁ কালে অবশ্যি সম্পাদক 
হিসেবে ধিতিল্ল সময়ে বিভিন্ন ছাত্রের নাম দেখা যায়।) এর, সব 
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কাজই সম্পার্দিত হত সংঘের সদস্যদের ছারা । এ-পত্রিকা! ছিলে' স্কুলের 
ছাত্রদের । সুতরাং এর এরশ্বর্যশালী হওয়ার ঘথা নয়। কিন্তু বিষয়, 
ভাষা, রচনাশৈলী ইত্যাদিতে 'টরেটকা” ছিলে| সত্যিই ছোটোদের উপ- 
যোগী এবং সত্যিকার শিশুভোগ্য পত্রিকা । যতে। দুর জানি, বাংল! 
ভাষায় এমন শিশুতোষ বিজ্ঞানপত্রিকা আর প্রকাশিত হয়নি। 
পত্রিকাখানির প্রায় দু'বছর টিকে ছিলে ৷ 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখা, ১৯৬৭ সালের শহীদ দিবসে *জ্ঞান-বিজ্ঞান' 
নামে আরো একখানি পত্রিক! প্রকাশিত হয়। পত্রিকাখানি “মিতালী 
বিজ্ঞান সংঘেন্ব মুখপত্র” দ্ূপে চিহ্ছিত ছিলো । এবং এর প্রথম সংখ্যার 
সম্পাদনার ভার নেন এন, আহমেদ আলমগীর । পবুবর্তীকালে 
সম্পাদক হন মিত। আহমেদ । পত্রিকাখানি ছিলে। ব্রেমাসিক | কিস্তু 
সম্পাদক-প্রকাশকরা এর পরিচয় দেন “সংকলন' বলে। তারা হয়তো 
চেয়েছিলেন কিশোরদের হাতে একখানি ত্রেমাসিক বিজ্ঞানপত্রিক তুলে 
দিতে । কিন্ত সম্ভবতঃ সরকারী অনুমতি গ্রহণের ঝামেল৷ পরিহারের 
জগ্তে বা অনুমতি ন। পাওয়ায় ত। করেননি । এবং এই জন্তেই তাদের 
পত্রিকার পরিচয় দিয়েছেন 'সংকলন' বলে । 

বৈচিত্র্যায়ণ পবে পৰ্রপত্রিকার থেকেও বেশী অগ্রগতি সাধিত হয়েছে 
সংকলন প্রকাশে । প্রথম দুটি পর্বে আমর] সংকলন পাই মোট আট- 
খানি। কিন্ত শুধু বৈচিত্র্যায়ণ পর্বেই সংকলন প্রকাশিত হয় অস্ততঃপক্ষে 
চৌদ্দোখানি এবং এগুলির কিছু শ্রেণীগত বৈচিত্র্যও ছিলে৷। এ-সময়কার 
দুখানি সংকলন শুধুমাত্র ছড়ার, একখানি রূপকথার এবং দুখানি গল্পের । 

এম্পর্বের প্রথম সংকলন সাহের৷ বেগম চৌধুরানী-সম্পার্দিত 'হরেক 
রকম' (১৯৬১)। আমাদের শিশুসাহিত্য-সংকলনগুলির মধ্যে প্রকাশনায় 
রুচির প্রথম আভাস দেখা যায় এই সংকলনখানিতে ॥। যদিচ রঙে রেখায় 
মধুর কোনে বর্ণালী এ-সংকলন স্থষ্টি করেনি। অপিচ, নিছক গগ্ রচনার সংগ্রহ 
হরেক রকম" চরিত্রে ছিলে। পারিবারিক এব সম্পাদনায় পরিকল্পনাহীন । 

১৯৬১ সালে বন্দে আলী মিয়ার পরোক্ষ সম্পাদনায় এবং ইস্ট 
বেল পাবলিশাসে'র পক্ষ থেকে আর একখানি সংঞলন প্রকাশিভ 
হয়। সংকলনখানির নাম এ্মযূরূপঙ্খী'। বাংলার শিশুতোষ সংকলনের 
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সম্বদ্ধ জগতে বাংলাদেশের সংকলনের প্রথম উত্তরণ 'ময়ুরপঞ্ঘী'-র মাধ্যমে । 
এর প্রকাশনায় রুচির যে ব্যাপ্তি দেখি, তা সতাই স্ুশোভন । অধিকস্ত, 
এতে বাংলা শিশুসাহিত্যের বহু প্রথম শ্রেণীর লেখকের রচনা সংকলিত 
হয়। কিন্ত এ-সংকলন সম্পূর্ণতঃ বাংলাদেশের শিশুসাহিত্যের পরিচায়ক 
ছিলে৷ না। এর রচনাবলীর এক-তৃতীয়াংশই পশ্চিম বাংল! থেকে 
নেয়। হয় । 

'ময়.রপঙ্খী'-র পর ঢাকা থেকে পাচমিশেলী রচনার সংকলন প্রকাশিত 
হয় তিনখানি। হাবীবুর রহমান-সম্পাদিত “সপ্তডিঙ্গা (১১৬২), আল* 
কামাল আবদুল ওহাব-সম্পারিত 'মধুমালতী” (১৯৬৪) এবং মোহাম্মদ 
সালা হুউদ্ভীন-সম্পাদিত 'পবালী ফসল" (১৯৬৪) । যদিচ প্রচ্ছদে আর 
রচনাচিত্রে--এবং প্রকাশনাসৌট্ঠবেও--য়,রপর্থী'-র তুলনায় ঈষং শ্লানঃ 
“সপ্তডিঙ্গা' সর্বতোভাবেই বাংলাদেশের সংকলন । এর অধিকাংশ লেখক- 
লেখিকাই ছিলেন তরুণ । এমনকি, অনেকেই কার্ধতঃ নতুন । এ-সংকলন 
তাই ছিলো॥ মুখ্যতঃ, বাংলাদেশের শিশুসাহিতোর নব রেখাবলীর 
সংগ্রহ । এবং এর অনুজ পপুবালী ফসল”-ও । তবে, “মধুমালতী”-তে 
প্রবীণ আর প্রতিষ্ঠিত লেখকদের রচনাই ছিলে৷ বেশী । 

এই সংকলনগুলির পর ঢাকা থেকে যে সমস্ত সংকলন আত্ম- 
প্রকাশ করে, বিষয়ের দিক থেকে সেগুলি ছিলে! শ্রেণীবিভক্ত । যেমন, 
১৯৬৬ সালে শিশু গ্রন্থ মেলা উপলক্ষে প্রকাশিত এবং ইদু বাউদিয়া- 
সম্পাদিত 'এলের পাত বেলের পাত" । অতি ক্ষীণকায় এই সংকলন- 
খানি ছিলে শুধুমাত্র ছড়ার । পনব্নব্তী বংসরে প্রকাশিত হয় দুখানি 
সংকলন,-শামনুজ্জামান খান-সম্পাদিত “নুর্যমুখী” এবং আবুল কাসেম 
চৌধুরী-সম্পাদিত 'মেঘমল্লার' । দুখানিই গঞ্ছের, শুধুমাত্র গঞ্জের এবং 
মুখ্যতঃ তরুণদের রচনায় পুষ্ট । কেবল ছোটোগন্পের সংকলন 'স্যমুখী'-তে 
বিভিন্ন শ্রেণীর ছাবিবশটি রচন' সংগৃহাত হয়। এর সমস্ত গল্পই বিভিন্ন 
পূর্জ সংকলন আর পত্রপত্রিকা থেকে নির্বাচিত। অর্থাৎ ফরমায়েসী 
রচনার উৎকধে” সম্পাদক আস্থাশীল ছিলেন ন।। “মেঘমল্লার' সম্পূর্ণতঃই 
রূপকথাজীবী । সংকলনখানির দ্বিতীয় বৈশিষ্টা, এর কোনে। কোনো 
রূপকথায় আধনিক বক্তব্য গ্রচ।রিও হয় । ঢাকার সবশেষ গল্প-সংকলন 
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রোকনুজ্জামান খান-সম্পাদিত “বিকিমিকি' (১৯৬৮)। তৎকালীন কেন্দ্রীয় 
সরকারের প্রকাশনা বিভাগের উদ্যোগে প্রকাশিত এই সংকলনখানিতে 
প্রথম সংস্করণে চৌদ্দোটি এবং দ্বিতীয় সংস্করণে পনেরোটি গ্প সংগৃহীত 
হয়। লেখকদের প্রায় সকলেই আমাদের শিশুসাহিত্যের জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত 
এবং রচনাগুলি মোটামুটি হিসেবে সুখপাঠ/। “ঝিকিমিকি' সরকারী 
উষ্ভোগে প্রকাশিত প্রথম সংকলন। ১৯৬৮ সালেই সরকারী উষ্চোগে 
বাংল। একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয় ঢাকার সর্বশেষ সংকলন, ছোটোদের 
লেখা দেশাকআবোধক গানের সংগ্রহ এদেশ আমার' । 

বৈচিত্রযায়ণ পবে' মফঃস্বল থেকে আমরা পাই চারখানি সংকলন। 
মতলুব আলী-সম্পাদিত এবং রংপুর থেকে প্রকাশিত 'িলিকা' এখ.লাস- 
উদ্দিন আহমদ-সম্পাদিত এবং চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত ছড়ায় ছড়ায় 
ছন্দ (১৯৬৬) আর “টাপুর ট্রপুর' (১৯৬৬) এবং এমদাদুল কবির গসিদিকী- 
সম্পাদিত আর বগুড়। থেকে প্রকাশিত “উদয়ন' (১৯৬৮)। 

'কণিকা""য় বিশজন লেখকের রচনা সংকলিত হয়। তাদের অধি- 
কাংশই-_-এবং 'উদয়ন'-এর লেখকরা ও--ছিলেন নতুন । "ছড়ায় ছড়ায় ছন্দ"- 
এও নতুন লেখক কিছু দেখা গেছে । এবং “টাপুর টুপুর" এও | কিন্ত এই সব 
নতুন লেখক যে-রচনাশক্তির অধিকারী, 'কলিকা'-র বা উদয়ন -এর নতুন 
নেখকদের তা ছিলো না। বস্তুতঃ, উক্ত সংকলন দুখা।ন সম্পূর্ণরপেই 
সৌখিন প্রয়াসের ফল। 

ছুড়ায় ছড়ায় ছন্দ প্রকাশনাসোঠুবে আর অঙ্গসঙ্জায় এদেশের অন্ঠান্ 

ংকলনের তুলনায় কেবল উন্নততর্ষোই নয়, অপরূপও | কার্ষতঃ, এসব 
বিয়ে সংকলনখানি সতিকার অর্থেই শিশুমনোহর এবং যে কোনো 
অতি আধুনিক সংকলনের সগোত্র। অপিচ, এর লক্ষ্য ছিলো কেবল 
ছড়া সংগ্রহ করা। এবং এর সংগ্রহে রচনাভঙ্গি আর বিহয়ের পরীক্ষণ" 
নিরীক্ষাও একেবারে উপেক্ষিত থাকেনি । তবে, ঘদিচ ছড়া? নামে সংগৃহীত, 
এর অধিকাংশ রচনাই আসলে 'উচ্চাঙ্গের পদ্ঘ'। সংকলনখানির আরে 
একটি দুর্বলতা ছিলো । এর চৌষটিজন ছড়াকারে। মধ্যে মাত্র বাইশজন 
বাংলাদেশের । বাকী সবাই পশ্চিম বাংলার। অর্থাৎ বাংলা, শ থেকে 
প্রকাশিত হলেও এ-সংকলন মাত্র এক-তৃতীয়াংশে এদেশের ছড়া-!হিত্যের 
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পরিচয় দেয়। রচনাবলীর অতফ্ষিত উৎকর্ষ সত্তেও সংকলনথানি তাই 
আমাদের মনকে তৃপ্ত করে না । এখ.লাসউদ্দিন আহমদের ছিতীয় সংকলন 
"টাপুর টুপুর' পাচমিশেলী রচনার সংগ্রহ এবং উক্ত নামের শিশুমাসিক 
প্রকাশনের ভূমিকা । প্রকাশনাসোষ্ঠবে আর অঙ্গসজ্জায় এখানিও অপরূপ । 
কিন্ত তার চেয়েও বড়ো কথা, “টাপুর টুপুর'-এ এখ,লাসউদ্দিন আহমদ 
পরদেশনির্ভর নন। এবং সামান্য দোষক্রটি সত্ত্বেও রচনার এন্বর্ষে টাপুর 
টুপূর' বাংলাদেশের অন্যতমো। শ্রেষ্ঠ শিশুসা হিত্য-সংকলন। প্রথম প্রকাশের 
কিছু কাল পর এর আর একট সংস্করণ প্রকাশিত হয । 


ওপরে আমি বাংলাদেশের শিশুসাহিত্য সম্পর্কে ষে আজোচন 
করেছি, তাতে এর সকল শাখারই অগ্রগতি আর প্রবণতাবলীর হিষেব 
দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছি । কিন্ত অনিবার্ধ কারণেই এ-আলোচন। সংক্ষিপ্ত । 
এবং অবশ্যই অসম্পূর্ণও । আলোচনা সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণ, আলোচিত 
কালের দের্ধ্য প্রায় আড়াই দশক, কিন্ত আলোচনার পরিসর সীমিত । 
অন্য দিকে, গ্রন্থাদির অভাব আমাদের বক্তব্য সম্পুর্ণ করবার পথে এক 
দর্ভেষ্য বাধা। প্রথম অসুবিধাটির ক্ষেত্রে আপাততঃ আমাদের কিছুই 
করণীয় নেই। কিন্তু দ্বিতীয়টির সম্পর্কে দুই-একটি কথা বলে রাখা 
প্রয়োজন । 

বাংলাদেশের শিশুসাহিত্য-সম্পফিত বর্তমান আলোচনার অবলম্বন, 
ওপরের মন্তব্যাদি থেকেই লক্ষণীয়, সুখ্যতঃ গ্রথকেন্ত্রিক । কিন্ত এ-সাহিত্যে 
এমন বছ রচনা আছে, যা যে কোনে৷ বিচারেই সার্থক, অথচ গ্রস্থাকারে 
সংকলিত হয়নি । একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য ছন্দিত রচনার ক্ষেত্রে । 


আমর! আগেই দেখেছি, আমাদের শিশুসাহিত্যে ছন্দিত রচনার সংখ্যাই 
সবচেয়ে বেশী, কিন্তু এ-জাতীয় রচনার গ্রছ্ের সংখ্যাই সবচেয়ে কম। 


গ্রন্থের এই অভাবের কারণ যাই হোক না কেন, অনুসন্ধান করলে 
দেখা যাবে, এদেশের অনেক লেখকই প্রকাশনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত 
রয়েছেন। কেউ অংশতঃ) বেউ বা সম্পূর্ণতঃ। প্রকাশনার সুযোগ 
ধারা আদৌ পাননি, তাদের দলে আছেন তামংদের প্রথম সমাজসচেওন 
শিশুর্গক কবি প্রজেশকুমার রায়, পল্লীগতপ্রাণ কাজী কাদের নওয়াজ 
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এবং বুদ্ধির দীস্তিতে আর অগতানুগতিকতায় ভাস্বর আহসান হাবীব । 
অথচ তাদের কারো রচনাই পরিমাণে তুচ্ছ নয় । 

১৯৬২ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিহত প্রজেশকুমার রায়ের কবি- 
জীবন শুরু হয় বিভাগপূর্ব কালে । কিন্ত তার অধিকা... »০নারই 
প্রকাশকাল ষষ্ঠ দশক । প্রজেশকুমার রায়ের কাছে সাহিত্য কেবল 
নেশার বিষয়ই ছিলে! না, পেশাও ছিলো এ-কারণে এবং সমাজ- 
নৈতিক চেতনার প্রখরতার দরুনও-ঠার লেখনী স্থি*-নিশ্চিন্ত সাধনার 
অবকাশ পায়নি । তবু, গ্রতানুগতিকতার প্রতি বিসুখ বনে তিনি আমাদের 
শিশুসাহিতের যে কোনো আলোচনায় স্বরণীর । তার সমাজচেতনার 
সাথে প্রায় ক্ষেত্রেই মিশে রয়েছে এক হাস্যরসের ধারা। যেমন, 
নীচের ছড়াটিতে»- 

তাইরে নাইরে নাইরে না । 
ঢাক] গেলেই টাকা পাবে, 
টাকার অভাব থাকবে না । 
ঢাক? থেকে এলে। খবর, 
টাকার জন্তে আসবে না 1". 
ঢাক! গেলেই চিনি খাবে, 
"বার অভাব থাকবে ন।! 
ঢাকা থেকে জবাব এলো।, 
খাবার জন্তে াসবে না 1: 

প্রনদ্ূতঃ উল্লেখ্য, প্রন্দেশকুমাপ প্রায় ছোটোদের জন্যে কেবল ছড়া 
দেখেননি, কিছু কবিত: এবং গঞ্পও ণিখেছিলেন। 

গগ্ভ এবং কবিতা উভয়ের ক্ষেত্রেই ধিচরণ করেছেন আহসান হাবীবও। 
কিন্ত কাজী কাদের নওয়াজ প্রার সর্বাংশেই কবিতার সেবক। তিনি 
সামন্ততঃহ পরীর রূপরসে মুগ্ধ ৷ যে-ন্বপরসের উৎস কুটর-সারির ছায়াপ্লনায়, 
তরুলতার আন্দোলনে, ছোটে৷ নদীর কলহুনে, এবং দোয়েল-কোয়েলের 
গীতকলিতে । মাঝে মাঝে তাকে অবশ্যি হাস্যরসের রসিক রূপে এবং 
নীতিপ্রচারকের ভূমিকায়ও অবতীর্ণ হতে দেখ! গেছে । কিন্ত সেসব 
যেন ব্যতিক্রম । : | 
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প্রজেশকুমার রায়ের রচনায় ঘা মিত পরিনরে আভাশিত, বাংলাদেশের 
অন্ততমো শ্রেঠ খিশুসাহিত্যক আহনান হাবীবের বচনায় ত] ব্যাপ্ত । 
তারা একই বৃণধর্ষের ছার! প্রভাবিত। কিস্ত আহসান হাবীবের রচনা- 
বলীতে প্রচার গৌণ । সন্দেহ নেই, সমাজচেতনার সাথে শিল্পচেতনার 
সখ্য স্থাপনের প্রয়োজনে অবিচল বিশ্বাস এর অগ্ভতমো! কারণ । অপিচ, 
কবিতার কেত্রে তিনি নিরীক্ষাপ্রিয়। গদ্য এবং পগ্ঘ উভয়ের ক্ষেত্রেই 
তিনি অংশতঃ কেবল আনন্দদাতা, অংশতঃ আদর্শবাদী। তার একখানি 
শিশুতোষ উপগ্তাস এবং একখানি বূপকথাণ্রস্থ প্রকাশিত হলেও ছন্দিত 
রচনা বা নিএব শল্ন আজও শ্রন্থা কারে আত্মপ্রকাশ করেনি । ছড়। এবং 
কবিতা রচনার সমভাবে নিপুণ, আধুনিক শিশুসাহিত্যিক আহসান 
হাবীবের শীতের গান" শীরক একটি বিখ্যাত কবিতার একাংশ,-- 
জানলায় চোখ রেখে চোখ যায় যদ্দ,র- 
খুকুমণি বলে, 
মাগে, বলোতো ম] কদ্দ,র, 
রোদ আর কদ্দ,র। 
আমার খোকন যদি মাগো, মা 
শীতে যায় মরে যায় হ্যাগে। মা 
মা তবে 
কি হবে /**" 
আয় আয় রোদ্দ,র আয় ভাই 
দেবো-গরম গরম পিঠে যতে। চাই 
কি হবে মা, আমার যে সারা বুক 
টিপ, টিপ, ধবক্ধবক দুরদুর ! 
বল। বাহুল্য, প্রকাশনার স্থযোগ থেকে সবচেরে বেশী বঞ্চিত অপেক্ষা 
কৃত তরুণ এবং নবীনের দল । ঠাদের কারে! কারো অধিকাংশ রচনা 
এবং অধিকাংশেরই সমস্ত রচনা এখনো পত্রপন্বিকার পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে রয়েছে । 
এ-দলের সবচেয়ে শক্তিমান অথচ সবচেয়ে দুর্ভাগা লেখক শামসুর 
রাহমান। যিনি সপ্তম দশকে মাত্র কয়েক বছরের সাধনায়ই 4&৮শায় 
পরিমাণ, বিষয়ের বণিল বেচিত্র্য। শিল্পের নেপুণ্য আর সমাজচেঙনার 
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প্রাখ্য দিয়ে আমাদের অভিভূত করে ফেলেন। তিনিও গগ্ঠ এব; 
পদ্ধ উভয়েরই কারবারী। কিন্ত তার গন্ত রচনার সংখ্যা কম। আধুনিক 
কাব্যরীতির অনুরাণ্দী এবং নিষ্ঠাবান সাধক শামসুর রাহমান তার শিশুতোষ 
ছন্দিত রচনায় ভাষ। বা ছন্দ নিয়ে খুব বেশী পরীক্ষানিরীক্ষা করেননি । এসবে 
তিনি মুখত্যঃ সাধারণ কাব্যনীতির কুষ্ঠাহীন অনুসারী । কি; তার বক্তব্য 
এ-সত্বেও প্রায় সব ক্ষেত্রেই প্রখর । একটি ছড়ায় তিনি নিজেই পাঠকদের 
সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন,-- 


আমার ছড়। টিয়ের মতে, 
ঠোকর মারে জোরসে, 
দোষ দিবিনে দুই চোখে তুই 
দেখিস যদি সর্ষে! 
কাব্যিক ক্ষমতায় শক্তিমান এবং সমাজচেতনায় সবল আরো অনে- 
কের রচনাই আলোচিত কালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি । যেমন, 
আবু সালেহ, রফিকুল হক, মীর মোশাররফ হোসেন আর আখতার 
হোসেন। আলোচিত কালের শিশুসাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা কেবল 
তখনই সম্ভব হবে, যখন এই সব- এবং উপরি-উক্ত অন্যান্য শিশ্সাহিত্যিকের-_ 
রচনাবলী গ্রস্থাকারে পাওয়। যাবে । 


এতোক্ষণ যা বল! হয়েছে, তার ভিত্তিতে আরো দুই-একটি প্রাসঙ্গিক 
কথা বলে এই আলোচনায় তি টানি । 


ওপরের জালোচনায় আমর দেখেছি, পাকিস্তানী আমলে বাংল- 
দেশের শিশুসাহিত্য বস্তুগত উপকরণ আর শিক্ষাগত তথা সাংস্কৃতিক 
চেতনার অপ্রতুলতার দরুন গোড়ার দিকে বিশেষ অগ্রগতি সাধন করতে 
পারেনি। কিন্ত কালক্রমে সে এই সব অনস্থুবিধা অনেকাংশেই কাটিয়ে 
ওঠে। রাস্্ীয় আদরের আংশিক অস্পষ্টতা, সঙ্কীর্ণ সান্দায়িক মানা- 
ভাব ইত্যাদির জন্তেও সে-সময়ে আমাদের শিশুসাহিত্য কম বিদ্বিত 
হয়নি। বাংলাদেশের মানুষ অবশ্থি উপমহাদেশ-বিভাগের অনতিকাল 
পর থেকেই উক্ত অশ্পষ্টতা আর সঙ্গীর্ণ মনোভাবকে ঘৃণা করতে শেখে। 
এর এক স্পষ্ট প্রমাণ জীবনীসাহিত্যের ব্রমবধ মান উদারতা । রাষ্ট্রের 
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নীতিগত প্রতিকূলতা আর তার অনুসারী কিছু ব্যক্তির পথরোধী উল্ল- 
ন্লনের দরুন এই উদারতা! অবশ্যি সাধারণ মানবতাবোধের বাইরে 
বেশী দূর অগ্রসর হতে পারেনি । বিশেষ ধরে, প্রতিবাদী চেতনায় 
আর প্রগতিশীল চিস্তায়। অন্ত দিকে, শিশুসাহিত্যের ওণগত অগ্রগতি 
তে] দূরের কথা, তার সংখ্যাগত অগ্রগতিতেও রাষ্ট্রের আনুকুল্য ছিলো! 
প্রায় শুন্তের কোঠায় । এমনকি; রাষ্ট্র তার নিজস্ব নীতি আর আদশের 
প্রচারেও উল্লেখযোগ্য ব1 বিশদ কোনে। ভূমিক। গ্রহণ করেনি । সর্বশেষে, 
বিষয়ের বৈচিত্রেঃর হিসেব নিতে গেলে আমর! দেখি, পাকিস্তানী আমলের, 
শিশুসাহিত্যে বর্ণান্দী স্বপ্লরেখ । বিশেষতঃ, প্রবন্ধের ক্ষেত্রে। যেখানে 
জীবনকথা ছাড়া জ্ঞান বা আদশের আর কোনে! ব্যাপক উৎস আমর! 
খুঁজে পাইনি । এক্ষেত্রে-এবং অস্থবও--আমাদের ইতিহাস সঙ্গানে আমরা? 
ছিলাম নিরাগ্রহ. দেশের সামাজিক, ভৌগোলিক এবং অন্ান্ত বৈচিত্যের 
সম্পর্কে সম্পূর্ণ অচেতন এবং তার শিল্প, সংস্কৃতি ইত্যাদির প্রতি নিদারুণভাবে 
উদাসীন । এমনকি, শিশু তথা কিশোর পাঠকদের সাধারণ জ্ঞান 
দানের জন্তে একখানি বিশ্বকোষও আমরা প্রণয়ন করতে পারিনি । 

তবৃৎ ওপরের আলোচনা থেকে এও তো স্পট যে, নানা বধ 
দূবলত1 আর অসন্পুর্ণত। সত্বেও আমর] যা পেয়েছি, তাও আদেো উপেক্ষণীয় 
নয় । বরং ভার অনেকখানিই আমাদের গর্বের বস্ধ। আর তার 
ঢেয়েও বড়ে। কথা, আমার বিশ্বাস, সবচেয়ে বড়ো কথা,- এক দশকের 
ওগর সামরিক যাতাকলে পিই হওয়ার সময়েও আমর? অগ্রগতি সাধন 
করেছি । কেব: সংখ্যাগত দিত শখ, এগ দিকেও, প্রতিবাদী চেতনায় 
তার প্রগতি্ীল চিন্তায়, প্রাক-হামরিক যুগেও যা ছিলো দুলর্ভ । একটি 
গৃঠনমুখী সাহিতাশাঘার এমন অগ্রগাভি অবিস্মরণীয় । 
[১৯৭৩] 


তা 


